বাংন। দেশের ইতিহাস 


প্রথম খণ্ড 
প্রাচীন যুগ ] 


শ্রীরমেশচন্র মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ.-ডি 





(জনাবেল প্রিটর্স হ্যা নু আপা 
১১৯, পরর্মতলা শুটাট : হ্ুলিক্কাভা -১৩ 


ূ প্রকাশক : শ্রীসূরছিৎচন্দ্র দাস 
জেনারেল 'প্রন্টার্স ম্ন্যান্ড পারিশার্স প্রাইভেট 
লামিটেড--১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা 


পরিবতিত চতুর্থ সংস্করণ 
১৩৭৩ 


দশ টাকা 


জেনারেল প্রিন্টার্স র্্যা'ড পার্রশার্ঁ প্রাইভেট 
লিমিটেডের মদ্রণ-বিভাগে [অবিনাশ প্রেস--১১৯, ধর্মতলা 
স্ট্রট, কাঁলকাতা] শ্রীসুরজৎচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত 


উৎসর্গ 


আত শৈশবেই 
যাঁহার ক্রোড়চ্যুত হইয়াছিলাম 
সেই 
পরমারাধ্যা পণ্যফলে স্বর্গগতা জননী 


বিধ,মঃখী দেবী 


৯০] 
মাতৃহীন হইয়াও যাঁহার করদণায় 
মাতৃল্নেহ হইতে বাত হই নাই 
সেই 
পৃত-চরিন্রা স্বগীয়া মাতৃকল্পা 
গঙ্গামাণ দেবীর 
পাঁবত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে জল্মভূমির 
এই ক্ষুদ্র ইতিহাস উৎসর্গ কারিয়া 


কৃতার্থ হইলাম । 
॥ জননী জল্মভীম স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ 


প্রথম সংগ্করণের ভূমিকা 


প্রাচীন ভারতবাসীগণ সাহিত্যের নানা বিভাগে বহ; গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের দেশের অতাঁত কাহিনী 'লাঁপবদ্ধ কারবার 
জন্য তাঁহাদের কোন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। পণ্ডিতপ্রবর কহত্ণ 
'রাজতরাক্ষণী' নামক গ্রন্থে কামমীরের ধারাবাহিক হাঁতহাস রচনা 
কারয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর আর কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি ভারতবর্ষে 
আবিচ্কৃত হয় নাই। ইহার ফলে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস এক- 
রকম বিল.গ্ত হইয়া গিয়ছিল। উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইউরোপায় পণ্ডিত- 
গণ ভারতের প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ আঁবচ্কার কাঁরয়া 
হন্দুযুগ্ের ইতিহাস উদ্ধারের সূচনা করেন। কালক্রমে অনেক ভারত- 
বাসীও তাঁহাদের প্রবার্তত পথে অনুসন্ধান-কার্ষে অগ্রসর হইয়াছেন। 
ইহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে যে সমুদয় তথ্য আবিচ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 
প্রাচীন যূগের ইতিহাসের কাঠামো রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। 

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যে কতদ্‌র 
গভীর ছিল, ১৮০৮ খ্যীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক 
পশ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্মা রচিত 'রাজতরঙ্গ' অথবা 'রাজাবলা' গ্রল্থই তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালী জাতির স্মৃতি 
ও জনশ্রাত যে কতদূর বিকৃত হইয়াছিল, এবং পাঁচ ছয় শত বংসরের 
মধ্যে বাঙাল জাতির এতিহাঁসিক সত্রকরূপে সমূলে ছিন্ন হইয়া গিয়া- 
ছিল, এই গ্রন্থথাঁন পাঁড়লেই তাহা বেশ বোঝা ঘায়। 

পরবতাঁ একশত বংসরে পূরাতত্ব আলোচনার ফলে বাংলার প্রাচীন 
ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, রমাপ্রসাদ 
চন্দ প্রণীত "গোৌড়রাজমালা' গ্রল্থখানি তাহার প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। এদেশের অনেকে-বিশেষত প্রাচীনপল্থীগণ-পূরাতত্্কে 
'পাথুরে প্রমাণ' বলিয়া উপহাস অথবা অবজ্ঞা কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু 
প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারে ইহার মূল্য যে কত বেশী, 'রাজাবলী'র সাঁহত 
'গোঁড়রাজমালা'র তুলনা কাঁরলেই তাহা বুঝা যাইবে। 

'গোঁড়রাজমালা” আধানিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লাখত বাংলার 
প্রথম ইীতিহাস। ১৩১৯ সনে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বংসর পরে 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রকাশিত হয়। নামে 
'বাঙ্গালার ইতিহাস" হইলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও মগধের হাতহাস। 


| ছয় ] 


উল্লীখত দুইখান গ্রন্থেই কেবলমান্র রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত 
হইয়াছে। বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার কল্পনা অনেকবার 
হইয়াছে। ১৯১২ খ্যীঁষ্টাব্দে বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেল ইহার 
সূত্রপাত করেন, এবং পরবর্তাঁ ত্রিশ বংসরে আরও দুই-একজন এইর্‌প 
চেম্টা করিয়াছলেন। 'কন্তু ইহা ফলবতন হয় নাই। দীনেশচন্দ্র সেন 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য “বৃহৎ বঙ্গ' নামে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি 
বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (১৩৪১ সন)। ক্তু, অনেক মূল্যবান তথা 
থাকিলেও, এই গ্রল্থ বাংলার এীতিহাসক ববরণ হিসাবে বিদ্বজ্জনের নিকট 
সমাদর লাভ করে নাই। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই সর্বপ্রথমে বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস প্রকাশিত হয়। আমার সম্পাদনায় তিন বংসর হইল ইহার প্রথম 
খণ্ড বাহির হইয়াছে । ইহাতে হিন্দুষুগের শেষ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস 
আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ ইংরেজীতে লাখত। যখন ইহার প্রথম 
পাঁরকজ্পনা হয়, তখন আমার ইচ্ছা ছিল যে, ইংরেজী" গ্রল্থ বাহির হইবার 
পরই ইহার একখান বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা যেন করা হয়। 
কিন্তু এই গ্রল্থ রচনায় বহু বিলম্ব হওয়ার ফলে, ইহার প্রকাশের পূবেই 
আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বর্তমান কর্তৃপক্ষ যে সত্বর ইহার বঙ্গানুবাদের কোন ব্যবস্থা কারবেন, তাহার 
কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং বাংলা ভাষায় বাংলার রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস এবং বাঙালীর ধর্ম শিজ্প ও 
জীবনযাত্রার অন্যান্য বিভাগের মোটামুটি বিবরণ সংবালত একখানি ক্ষুদ্র 
গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিয়া এই ইতিহাস 'লাঁখতে প্রবৃত্ত 
হই। ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস যে এই গ্রন্থের 
আদর্শ ও প্রধান উপাদান, তাহা বলাই বাহ্‌ল্য। 

এই গ্রল্থ সাধারণ বাঙাল পাঠকের জনা. সতরাং ইহাতে যাক্ততকঁ 
দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মতের নিরসন ও প্রমাণপঞ্জ-যুক্ত পাদটীক: সম্” ণরপে 
বজ্ন করিয়াছি । যাঁহারা এই সমুদয় জানিতে চাহেন, তাঙাবা ঢাকা 
বিশ্বাবদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজ গ্রন্থখানি পাঠ কারতে পারেন। 
ইংরেজাঁ ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই সমুদয় অনাবশ।ক, কারণ 
এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও গ্রল্থগুল প্রায় সবই ইংরেজ ভাষায় লিখিত। 

হন্দুযুগের বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য এ যাবং আঁবচ্কত 
হইয়াছে, তাহারই সারমর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে বাঙালী পাঠকের নিকট 
উপস্থিত কাঁরতোছ। যাহারা ইংরেজী ইতিহাসখানি পাঠ করিয়াছেন বা 
করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অনাবশক। কিন্তু যাঁহাদের এ 


| সাত | 


গ্রন্থপাঠের সুযোগ, সুবিধা অথবা সময় নাই, তাঁহারা ইহা পাঠ কাঁরলে 
প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কতকটা ধারণা কাঁরতে পারিবেন। অবশা। 
এই ইতিহাসের অতি সামান্যই আমরা জানি। কিন্তু এই গ্রন্থ-পাঠে যাঁদ 
বাঙালীর মনে দেশের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে ক্ষীণ ধারণাও জন্মে এবং 
বাঙালী-জাতির অতাঁত ইতিহাস জানিবার জন্য কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি 
পায়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। 


কাঁলকাতা। 
পোষ, ১৩৫২ 


৪ নং বাঁপন পাল রোড, 
শ্রীরমেশচদ্দ্র মজুমদার 


ছ্বতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


অতি অঙ্গ সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ [নঃশোষিত 
হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙালীর মনে অতীত ইতিহাস 
জানিবার আগ্রহ জনল্মিয়াছে। সাত শত বংসর পরে বাঙালী হিন্দু 
পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে । সুতরাং যে যুগ্গের ইতিহাস 
এই গ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে, তাহা জানবার আগ্রহ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে, 
এরূপ ভরসা করা যায়। এই জন্যই যথাসম্ভব তাড়াতাঁড় কারয়া এই 
নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 

এই সংস্করণে গ্রল্থখান আদ্যোপান্ত পাঁরশোধিত করা হইয়াছে। প্রথম 
সংস্করণ ম্াদ্ুত হইবার পর বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমুদয় নূতন 
তথ্য আবিচ্কৃত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে সান্নিবোশিত হইয়াছে। দষ্টান্ত- 
স্বরূপ হরিকেল ও চন্দ্রদ্বপের অবস্থান, রাত উপাধিধারী নূতন এক রাজ- 
বংশ, ভবদেব ভর বালবলভীভূজঙ্গ উপাধর অর্থ, বল্লালসেনের গ্রন্থালয় 
এবং তাঁহার রচিত নূতন একখান গ্রন্থ, ময়নামতী পাহাড়ে আঁবিচ্কৃত 
ভাস্কর্যের নিদর্শন, নূতন বাঙালী বৈদাক গ্রন্থকার প্রভাীতর উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ২৫ খানি নূতন ছবিও যোগ করা হইয়াছে। 

[তন বংসর পূর্বে যখন এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন গ্রল্থারস্তে 
বাংলা দেশের নাম ও সামা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লাখয়াছলাম, 
“পাঁরবর্তনশীল রাজনৈতিক বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রদেশের 
সাঁমা ও সংজ্ঞা নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নহে।" এই নীতির অন্সরণ করিয়া 
বঙ্গ-বিভাগ সত্তেও এই ইতিহাসে বাংলা দেশের নাম ও সীমা সম্বন্ধে কোন 
পারবর্তন কার নাই। যেখানে কোন জিলা বা বিভাগের উল্লেখ আছে, 
সেখানে অবিভক্ত বঙ্গে ইহা যেরুপ ছিল. তাহাই বুঝতে হইবে! 

কিরূপে সূদর প্রাচীনকাল হইতে নানাবিধ বিবর্তন ও পাঁরবতর্নের 
ফলে বাংলার 'বাভন্ন অণ্চলের আঁধবাসীরা এক জাতিতে পরিণত হইয়া- 
ছিল, গ্রল্থশেষে তাহার আলোচনা কারয়াছ। বর্তমান রাজনোতিক 
পরিস্থিতি সত্তেও এই অংশের কোন পরিবর্তন কার নাই। কারণ অতাতি- 
কালে বাঙালী যে এক জাতি ছল, ইহা এতিহাঁসক সত্য। ভাঁবষ্যতের 
গর্ভে কি নিহিত আছে. তাহা কেহই বলিতে পারে না। যাঁদ বর্তমান 
বিভাগ চিরস্থায়ী হইয়া দুই বাংলার আধিবাসীদের মধ্যে আচার, কীচ্টি ও 
ভাষাগত গুরুতর প্রভেদেরও সূম্টি হয়, তথাপি বাঙালশর একজাতীয়তার 
এীতহ্য চিরদিনই বাঙালীর স্মৃতির ভাণ্ডারে সমজ্জবল থাকিবে । হয়ত 
অতীতের এই স্মতি ভবিষাতের পথ-নির্ণয়ে সহায়তা কাঁরবে। এই 


[| নয় ] 


হিসাবে গ্রন্থের এই অংশ প্বাঁপেক্ষা আঁধকতর প্রয়োজনীয় বাঁলয়াই মনে 
কাঁর। পাকিস্তান সৃম্টির পূবেই গ্রন্থের এই অংশ রচিত হইয়াছিল। 
সৃতরাং আশা কার, কেহ ইহাকে পাকিস্তানের 'বরদদ্ধে কোন প্রকার 
আন্দোলন বা প্রচারকার্য বলিয়া মনে করিবেন না। 

ভটটপল্লশ-নিবাসণ শ্রীযুক্ত ভবতোষ ভ্াচার্য মহাশয় বল্লালসেন-রাচত 
বতসাগর গ্রন্থের প্রাত আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। এই জন্য আমি 
তাঁহার নিকট কৃতন্্রতা স্বীকার কাঁরতোছ। 

গ্রন্থোক্ত অনেক মান্দর, মুর্তি ও চিত্রের প্রাতকৃতি দেওয়া সম্ভবপর 
হয় নাই। ইহাতে এই সমুদয়ের বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টসাধ্য হইবে। 
ষে সকল পাঠক এই সমুদয় প্রাতকৃতি দোঁখতে চান, তাঁহারা ঢাকা, 
'রাজসাহশী ও বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের চিন্রশালার এবং কাঁলকাতা ও 
আশুতোষ যাদুঘরের মাদ্রত মূর্তিতালিকা, স্বগায় রাখালদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রণীত “758500770 11701917 507001 01 1৬1201976৮2] 90911960165 
“কাশশনাথ দীক্ষিতের “1708580015 ৪৮ 81১900, স্টেলা ল্যামরিস 
প্রণীত “07518 800. 96709 900106065 01 80881”, শ্রীসরসীকুমার 
সরস্বতশ রচিত “72805 9০817876 ০0 67881” এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত “17156075 ০01 1367758], ৬০1. 7” প্রভৃতি গ্রন্থে প্রায় 
সমৃদয় শিল্প-নিদর্শনের প্রতিকৃতিই পাইবেন। এই গ্রন্থোক্ত বর্ণনার 
সাহায্যে এ সমুদয় গ্রন্থের চিন্রগুলি আলোচনা করিলে, ইংরেজী-অনাঁভজ্ঞ 
পাঠকও বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও কৃণ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাহার অতাঁত 
শিল্পকলা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ল।ভ করিতে পাঁরবেন। সাধারণত যে 
সমুদয় চিত্র সুপারচিত নহে-যেমন গোঁবন্দ ভিটা ও ময়নামতাঁর পোড়া- 
ইট, চট্রগ্রামের বৃদ্ধমূর্তি প্রভীতি-তাহাই আধক সংখ্যায় এই গ্রন্থে সম্ি- 
বোশত করিয়াছি। এই জন্যই অনেক আঁধকতর সুন্দর কিন্তু সুপারচিত 
মৃর্ত বাদ গিয়াছে। 

ভারত সরকারের পুরাতর্ত্ব বিভাগ ১৮, ২৬. ১৫ খে), ৩০ ও ৩১ 
সংখক চিত্রের বক ও ৪, ১০, ১৪, ১৬, ২৪, ২৫ সংখ্যক চিন্লের ফটো 
দিয়াছেন। আশুতোষ যাদুঘর কাশপুরের সূ্যমর্ত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ কোটালিপাড়ার সূর্যমূর্তির ব্লক 'দিয়াছেন। ইহাদের সকলের 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারতেছি। 


কলিকাতা । 
চৈন্ন ১৩৫৫ 


৪নং 'বাঁপন পাল রোড, 
ৰ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা 


১৩৬৪ সনে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। আট 
বংসর পরে ইহার আর এক পাঁরবার্ধত সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
এই সময়ের মধ্যে বাংলা দেশের প্রাচীন ঘুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকাঁট 
নৃতন তথ্য জানা গিয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ! 
প্রথমতঃ বীরভূম ও বর্ধমান জিলায় অজয়, কুনুর ও কোগাই নদীর তারে 
ভূগর্ভ খননের ফলে বাঙ্গালীর খ্যব প্রাচীন সভ/তার বহন নিদর্শন 
আঁবচ্কৃত হইয়াছে । আয্গণ এদেশে বসবাস করার পূর্বে বাঙালীর 
কান্ট ও সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহার সম্বন্ধে এতদিন পযন্ত আমাদের 
কোন স্পন্ট ধারণা ছিল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানক।র 
অনার্ধদের জীবনযান্রা সম্বন্ধে কয়েকাঁট সাধারণ তথ্য মান্ত অনুমানের উপর 
ভর কাঁরয়া প্রচারিত হইত। "সম্ধঃনদের উপত্যকা ও সান্নহিত অঞ্চলে 
৫০ বংসর পূর্বে প্রাক-আর্ধ সভ্যতার বহু প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বাংলা দেশে এযুগের এরূপ কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। পৃবেক্তি প্রাত্বতাত্তীক অনুসদ্ধানের ফলে 
পশ্চমবঙ্গেও এইরূপ বহু নিদর্শন পাওয়া [গয়াছে এবং এগুলির 
সাহায্যে আর্জাতির সাঁহত সংস্পর্শে আসবার পূর্বে বাঙালীর কীচ্ট 
ও সভ/তা সম্বন্ধে স্পম্ট ধারণা করা সস্তব হইয়াছে। ইহার [বিবরণ এই 
গ্রন্থের ১১--১৩ পচ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । এই উৎখননের ফলে বাঙালীর 
সভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রায় দেড় হাজার বংসর িছাইয়া গিয়াছে-অনেকে 
এইরুপ অনুমান করিয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব পাঁকস্তানে কয়েকখাঁন তাম্রশাসন আঁবজ্কৃত হওয়ায় 
বাংলার চন্দ্র' উপাধিধারী রাজগণের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা 
গিয়াছে। ইহার ফলে চন্দ্রবংশের ও সমসামায়ক অনান্য রাজবংশের 
সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা আমূল পাঁরবার্তত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই 
সংস্করণে ইতিহাসের এই অধ্যায়াটি সম্পূর্ণ নৃতন করিয়া লিখিতে 
হইয়াছে (৫৬--৬১ পৃচ্ঠা)। 

এই দুইটি ছাড়া আরও কয়েকটি নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। 
শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসবর্ণের অবাস্থৃতি সম্বন্ধে পশ্ডিতগণের মধো 
গুরুতর মতভেদ ছিল। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বহরমপুর 
শহরের নিকটবতাঁ চিরুটী রেলওয়ে জ্টেশনের অনতিদূরে রাজডাঙ্গায় 
একটি মাটির টাপ খননের ফলে এই তের মীমাংসা ও সকল সন্দেহের 


[ এগার ] 


অবসান হইয়াছে । এই টিপির মধ্যে অনেকগুলি সীলমোহর পাওয়া 
গ্িয়াছে। তাহার কয়েকঁটিতে রক্তমৃত্তকা বিহারের নাম উৎকীর্ণ থাকায় 
এই প্রীসদ্ধ বিহারের অবস্থিতি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবসর নাই। 
এই বিহারাট যে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসবর্ণের খুব নিকটেই ছল 
হুয়েন সাং তাহা স্পম্ট উল্লেখ কাঁরয়াছেন। সৃতরাং এই গ্রন্থের পূর্ব 
পূর্ব সংস্করণে কর্ণসুবর্ণের অবাস্থিতি সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করা হইয়া- 
ছিল তাহার সপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া 'গ্যয়াছে। আরও জানা গিয়াছে 
যে প্রাচীন কর্ণসূবর্ণ নগরী ভাগীরথী নদীর তারে ছিল এবং ইহার 
অধিকাংশই এই নদনগরভে নিমজ্জিত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের চাঁরিটি সংস্করণ প্রকাশে এইর্‌প গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা 
ও উপকারতা প্রমাণিত হওয়ায় বাংলা দেশের মধ্যযুগ ও বর্তমানযুগের 
বস্তুত ইতিহাস পৃথক দুই খণ্ডে 'লাঁখবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ মধ্যযুগের ইতিহাস আর তন চার মাসের মধ্যেই 
প্রকাঁশত হইবে। অতঃপর এই গ্রন্থ বাংলা দেশের ইতিহাস--প্রথম খণ্ড 
_এই নামে পারাচত হইবে। 
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প্রথম পলিচ্ছ্ছেদ 
বাংল! দেশ 
১। নাম ও সামা 


ভারতবর্ষের প্রায় প্রাত প্রদেশেরই নাম ও সামা কালন্রমে পারবর্তিত 
হইয়াছে । শাসন-কার্ষের সুবিধার জন্য এক ইংরেজ আমলেই একাধিকবার 
বাংলা দেশের 'বাভন্ন অংশ 'বাঁভন্ন প্রদেশের অন্তভূর্ত হইয়াছে। এখন 
যে ভূখণ্ডকে আমরা বাংলা দেশ বাঁল, এই শতাব্দীর আরস্তেও তাহার 
আতীরক্ত অনেক স্থান ইহার অন্তরভূক্ত ছল। আবার সম্প্রীত বাংলা দেশ 
দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি বাভন্ন দেশে পাঁরণত হইয়াছে। সুতরাং 
এই পাঁরবর্তনশল রাজনোতিক বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া বাংলা 
দেশের সীমা নির্ণয় করা যাঁক্তযুক্ত নহে। মোটের উপর, যে স্থানের 
আধবাসীরা বা তাহার আঁধক সংখ্যক লোক সাধারণত বাংলা ভাষায় 
কথাবার্তা বলে, তাহাই বাংলা দেশ বালয়া গ্রহণ করা সমীচঈন। এই 
সংজ্ঞা অনুসারে বাংলার উত্তর সীমায় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত 
কয়েকটি পার্বত্য জনপদ বাংলার বাহিরে পড়ে। কিন্তু বর্তমান কালের 
পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, আসামের অন্তর্গত কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এবং 
বিহারের অন্তর্গত পার্ণয়া, মানভম, িংহভূম ও সাঁওতাল পরগণার 
কতকাংশ বাংলার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। প্রাচীন হিন্দ্‌ যুগেও 
এই সমুদয় অণ্চলে একই ভাষার ব্যবহার ছিল কিনা, তাহা সঠিক বলা 
যায় না। কিন্তু আপাতত আর কোনও নীতি অনুসারে বাংলা দেশের সামা 
নিদেশ করা কঠিন। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থে আমরা এই বিস্তৃত ভূখণ্ডকেই 
বাংলা দেশ বালয়া গ্রহণ কাঁরব। 

প্রাচীন হিন্দ যুগে সমগ্র বাংলা দেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল 
না। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অণ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পারাচত ছিল। উত্তরবঙ্গে 
প্ণ্ড্র ও বরেন্দ্র (অথবা বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় ও তাম্রীলাপ্ত এবং 
দাক্ষণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হারকেল ও বঙ্গাল প্রভাতি দেশ ছিল। 
এতান্তন্ন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। 
এই সমুদয় দেশের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক নির্ণয় করা যায় না, কারণ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার বৃদ্ধি ও হাস হইয়াছে। 

মুসলমান যুগেই সর্বপ্রথম এই সমদয় দেশ একন্রে বাংলা অথবা 
বাঙ্গালা এই নামে পারাচিত হয়। এই বাংলা হইতেই ইউরোপীয়গণের 
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বেঙ্গলা' (7300821%) ও 'বেঙ্গল' (36781) নামের উৎপান্ত। মৃঘল 
সাম্রাজ্যের যুগে 'বাঙ্গালা' চট্টগ্রাম হইতে গার্হ পর্যন্ত বস্তৃত ছল। 
আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজল বলেন, “এই দেশের প্রাচীন নাম 
ছিল বঙ্গ। প্রাচন কালে ইহার রাজারা ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ বিস্তৃত 
প্রকাণ্ড 'আল' 'নমণি করিতেন; কালে ইহা হইতেই 'বাঙ্গাল' এবং “বাঙ্গালা 
নামের উৎপাঁন্ত।” এই অনুমান সত্য নহে। খষ্টীয় অস্টম শতাব্দী এবং 
সম্ভবত আরও প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গ ও বঙ্গাল দুইটি পৃথক দেশ ছিল 
এবং অনেকগ্ীল শিলালিপিতে এই দুইটি দেশের একত্র উল্লেখ দোঁখতে 
পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গ দেশের নাম হইতে “আল"' যোগে অথবা অন্য 
কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা 
যায় না। বঙ্গাল দেশের নাম হইতেই যে কালক্রমে সমগ্রদেশের বাংলা এই 
নামকরণ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন বঙ্গাল দেশের 
সীমা নিদেশ করা কঠিন, তবে এককালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের তটভূঁমি 
যে ইহার অন্তভূক্তি ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই'। বর্তমান কালে পূর্ব- 
বঙ্গের আঁধবাসীগণকে যে বাঙ্গাল নমে আভাহত করা হয়, তাহা সেই 
প্রাচীন বঙ্গাল দেশের স্মাতিই বহন করিয়া আসতেছে । 

অপেক্ষাকৃত আধ্নিক যুগে গৌড় ও বঙ্গ এই দুইটি সমগ্র বাংলা 
দেশের সাধারণ নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দ যুগে ইহারা 
বাংলা দেশের অংশ-বিশেষকেই ব্ঝাইত, সমগ্র দেশের নামস্বরূপ ব্যবহৃত 
হয় নাই। 
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উত্তরে হিমালয় পর্বত হইতে দাক্ষণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল- 
ভূমি লইয়া বাংলা দেশ গঠিত। পূর্বে গারো ও লুসাই পর্বত এবং পশ্চিমে 
রাজমহলের নিকটবত পর্বত ও অনচ্চ মালভূমি পর্যন্ত এই সমতলভূি 
বিস্তৃত। ক্ষদ্র ও বৃহৎ বহসংখ্যক নদনদী এই বিশাল সমতলভূমিকে 
সজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা কাঁরয়াছে। পশ্চিমে গঙ্গা ও পর্বে ব্ক্ষপনত্ 
এবং ইহাদের অসংখ্য শাখা, উপশাখা ও উপনদীই বাংলা দেশের প্রাকৃতিক 
বৈচিত্র্য সম্পাদন ও ইহার বিভিন্ন অংশের সামা নির্দেশ করিয়াছে। 
প্রাচীন হিন্দু ফুগে এই সমহ্দয় নদনদীর গাঁত ও অবাস্থতি যে অনেকাংশে 
বাভন্ন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ গত তিন চাঁর শত 
বংসরের মধ্যে যে এ বিষয়ে গুরুতর পাঁরবর্তন হইয়াছে, বাংলার কয়েকাঁট 
বড় বড় নদীর ইতিহাস আলোচনা কারিলেই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
বায়। 


প্রাকীতক পাঁরবর্তন গু 


অনূচ্চ রাজমহল পর্বতের পাদদেশ ধৌত কাঁরয়া গঙ্গানদী বাংলা দেশে 
প্রবেশ করিয়াছে। এইস্ছানে পর্বত ও নদীর মধ্যবতর্ঁ প্রদেশ আত 
সঙ্কীর্ণ; সুতরাং ইহা পশ্চিম হইতে আগত শন্রুসৈন্য প্রতিরোধের পক্ষে 
বিশেষ সবিধাজনক। এই কারণেই তোঁলয়াগাঁঢ় ও শিকরাগাঁল গিরিসঙ্কট 
পশ্চিম বাংলার আত্মরক্ষার প্রথম প্রাকাররূপে চিরাঁদন গণ্য হইয়াছে, এবং 
ইহার অনতিদূরেই ইতিহাস-প্রাসদ্ধ গৌড় (লেক্ষন্ণাবতাঁ), পাশ্ডুয়া, তাণ্ডা 
ও রাজমহল প্রভৃতি নগরের পত্তন হইয়াছে। 

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রাজমহলের পাহাড় অতিক্রম করার পরে গঙ্গা 
নদীর স্রোত বর্তমান কালের অপেক্ষা অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত 
এবং বর্তমান মালদহের 'নিকটবতাঁ” প্রাচীন গৌড় নগর খুব সম্ভবত ইহার 
দক্ষিণে অবাস্থিত ছিল। 

বর্তমান কালে প্রাচীন গৌড়ের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী দুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । এখন ইহার আঁধকাংশ জলরাশই বিশাল পদ্মা- 
নদী দাক্ষণ-পূর্ব দিকে বহন করে। আর যে ভাগীরথী দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হইয়া কালকাতার 'িকট দয়া সম্‌দ্রে পাঁড়য়াছে, তাহার উপারভাগ 
শুহ্কপ্রায়। কিন্তু প্রাচীন কালে গঙ্জগানদীর প্রধান প্রবাহ সোজা দক্ষিণে 
যাইয়া 'ন্রিবেণীর নকটে ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা এই তন ভাগে 
বিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবেশ কঁরিত। ভাগীরথী অপেক্ষা সরস্বতী নদশই 
প্রথমে বড় ছিল। ইহা সপ্তগ্লামের নিকট 'দিয়া প্রবাহত হইয়া তমলুকের 
(প্রাচীন তম্মীলাপ্তি) নিকট সমূদ্রে মাশত এবং রূপনারায়ণ, দামোদর ও 
সাঁওতাল পরগণার অনেক ছোট ছোট নদী ইহার সাহত সংযুক্ত হইয়া 
ইহার স্রোত বাদ্ধ কারিত। এই সরস্বতী নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলেই প্রথমে 
তাশ্রীলাপ্ত ও পরে সপ্তগ্রাম. এই দুই প্রাসদ্ধ বন্দরের অবনতি হয়। ক্রমে 
ভাগীরথী সরস্বতীর স্থান আধিকার করে, এবং ইহার ফলে প্রথমে হগলা 
ও পরে কাঁলকাতার সম্দ্ধি হয়। ভাগীরথীরও অনেক পরিবর্তন 
হইয়ছে। এখনকার ন্যায় কাঁলকাতার পরে পাশ্চমে শিবপুর আভমূখে 
না গিয়া শত বংসর পূর্বেও ইহা সোজা দক্ষিণ দিকে কালাঘাট, বারুইপুর, 
মগরা প্রভৃতি স্কানের মধ্য দিষা প্রবাহিত হইত । 

কেহ কেহ অনূঙ্গান করেন, পাঁচ ছয় শত বৎসর পর্বে পদ্মা নদাঁর 
আজই ছিল না। কত্ত ইহা সতা নহে । সহসাধিক বংসর পূর্বেও যে 
পদ্মা নদী ছিল. তাহার বিশ পাপ আছে। বৌদ্ধ চযপিদে *(৪৯ নং) 
পদ্মাখাল বাহিয়া বাঙ্গাল দেশে যাওয়ার উলল্পখ আছে। ইহা হইতে 


কা স্পা স্পট পাশ শি ৮ 


* ইহার বিশেষ বিবরণ ষোড়শ পাঁরচ্ছেদের পণ্চম ভাগে দ্রষ্টব্য। 
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অনুমিত হয়, হাজার বছর আগে পদ্মা অপেক্ষাকৃত ক্ষদ্র নদী ছিল। 
অসন্তব নহে ষে, প্রথমে খাল কাটিয়া ভাগীরথাীর সাঁহত পূর্বগুলের নদী- 
গ্রলির যোগ করা হয়; পরে এই খালই নদীতে পরিণত হয়। কারণ 
কাঁলকাতার নীচে গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে যে খাল কাটা হয়, তাহাই 
এখন প্রধান গঙ্গা নদীতে পাঁরণত হইয়া খাঁদরপুরের নিকট "দিয়া শিবপুর 
আভমৃখে গিয়াছে, এবং কালীঘাটের নিকট আঁদগন্গা প্রায় শুকাইয়া 
গয়াছে। সে যাহাই হউক, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই পদ্মা বশাল আকার 
ধারণ করে। গত তিন চাঁরশত বংসরে পদ্মা নদীর প্রবাহ-পথের বহহ 
পাঁরবর্তন হইয়াছে এবং তাহার ফলে বহু সমদ্ধ জনপদ ও প্রাচীন কীর্তি 
নস্ট হইয়াছে । সন্তবত পূর্ে পদ্মা চলনাবলের মধ্য দয়া বর্তমান 
ধলেশ্বরী ও বুূড়ীগঙ্গার খাত দিয়া প্রবাহত হইত। বূড়ীগঙ্গা এই নামাঁট 
হয়ত সেই যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মার 
নম্নভাগ বতমান কালের অপেক্ষা অনেক দক্ষিণে প্রবাহিত হইত, এবং 
ফাঁরদপূর ও বাখরগঞ্জ জিলার মধ্য দয়া চাঁদপুরের ২৫ মাইল দক্ষিণে 
দক্ষিণ-সাবাজপুরের উপরে মেঘনার সহিত 'মালত হইত। মহারাজ রাজ- 
বল্লভের রাজধানী রাজনগর তখন পদ্মার বামতরে অবাস্থিত ছিল। এই 
নগরীর নকট দিয়া কালীগঙ্জগা নদী পদ্মা হইতে মেঘনা নদী পর্যন্ত 
প্রবাহত হইত। উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার জলম্রোত এই 
কালীগঙ্গার খাত দিয়া বাহয়া যাইতে আরন্ত করে, এবং তাহার ফলে রাজ- 
বল্পলভের রাজধানী রাজনগর এবং চাঁদরায় ও কেদাররায়ের প্রাতাষ্তঘত অনেক 
নগরী ও মান্দর ধ্বংস হয়। এই কারণে ইহার নাম হয় কীর্তিনাশা। 
তারপর পদ্মার আরও পারবর্তন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । 

ব্হ্মপত্র নদ পূরাকালে গারো পাহাড়ের পাশ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব মুখে 
গিয়া ময়মনাঁসংহ জিলার মধুপুর জঙ্গলের মধ্য দয়া ঢাকা জলার পূর্ব- 
ভাগে সোনারগাঁর নিকট ধলেশ্বরী নদীর সাঁহত মালিত হইত। নারায়ণ- 
গঞ্জের নিকটবতর্” নাঙ্গলবন্দে প্রাচীন রহ্ষপুত্রের শুচ্কপ্রায় খাতে এখনও 
প্রীতি বংসর লক্ষ লক্ষ 'হন্দু অজ্টমী ম্নানের জন্য সমবেত হয়। বর্তমানে 
বক্ষপন্রের জলপ্রবাহ সোজা দাঁক্ষণে গিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাহত 
মিলিত হইয়াছে। এই অংশের নাম যমুনা'। 

ণতস্তা (ন্রম্োতা) উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী । প্রাচীন কালে ইহা জল- 
পাইগাঁড়র নিকট "দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পরে তিনাঁট 'বাভন্ন 
স্রোতে প্রবাহিত হইত । সম্ভবত এই কারণেই ইহা ন্রিম্রোতা নামে পরিচিত 
ছিল। পূর্বে করতোয়া, পশ্চিমে প্ন্ভবা এবং মধ্যে আনেয়ী নদীই এই 
'তিনাঁট স্রোত। আৰ্রেয়ী নদী চলনবিলের মধ্য দিয়া করতোয়ার সাঁহত 
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মাঁলত হইত। করতোয়া এখন শদুজ্কপ্রায়, কিন্তু এককালে ইহা খুব বড় 
নদী ছিল এবং ইহার তীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী প.্লজ্রবর্ধন নগরী 
অবাঁস্থুত ছিল। করতোয়ার জল পবিন্র বাঁলয়া গণ্য হইত এবং 'করতোয়া- 
মাহাত্ম্য” গ্রন্থ এই পুণ্য-সাললা নদীর প্রাচীন প্রাসাদ্ধির পাঁরিচায়ক। 
১৭৮৭ খষ্টাব্দে ভীষণ জলপ্পাবনের ফলে ত্রিশ্রোতার মূল নদী পূর্বখাত 
পাঁরত্যাগ করিয়া দাক্ষণ-পূর্বাদকে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপান্র নদের সাঁহত 
মিলিত হয়। এইরূপে বত্মান তিস্তা নদীর সৃষ্ট হয় এবং করতোয়া, 
প্দনর্ভবা ও আন্রেয়ী ধৰংসপ্রায় হইয়া উঠে। প্রাচীন কৌশিক (বর্তমান 
কুশী) নদী এককালে সমস্ত উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পর্বে প্রবাহিত 
হইয়া ব্রক্মপূত্র নদে মালিত হইত। ক্রমে পাশ্চমে সারতে সারতে ইহা 
এখন বাংলা দেশের বাহিরে পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া রাজমহলের উপরে গঙ্গা- 
নদীর সাহত মিলিত হইয়াছে। 

এই সমুদয় সুপাঁরচিত দ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে, গত পাঁচ ছয় 
শত বৎসরের মধ্যে বাংলার নদনদীর ম্োত কত পারিবার্তত হইয়াছে। 
ইহার পর্বে প্রাচীন হিন্দু যুগেও যে অনুরূপ পাঁরবর্তন হইয়াছে, তাহাও 
সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই পাঁরবর্তনের কোন বিবরণই 
আমাদের জানা নাই। সুতরাং সে যুগে এই সমুদয় নদনদীর গাঁত ও 
প্রবাহ কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে নীশ্ত কারয়া কিছুই বলা চলে না। 
হিন্দ যুগের বাংলা দেশের হাতহাস পাঠকালে একথা সকলকেই মনে 
রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র বর্তমান কালের নদনদীর অবস্থানের উপর 
নির্ভর করিয়া এাবষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। 

নদনদীর গাঁত ও প্রবাহ ব্যতীত অন: প্রকার প্রাকীতিক পাঁরবর্তনেরও 
কিছ কিছ; প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্দরবন অণ্চল যে এককালে সূসমূদ্ধ 
জনপদ ও লোকালয়পূর্ণ ছিল. এরূপ বিশ্বাস কারবার কারণ আছে। ফরিদ- 
পুর জলার অন্তর্গত কোট্ালপাড়ার বিল অণ্চলে যে খ্টীয় ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে প্রীসদ্ধ নগরী, দুর্গ ও বন্দর ছিল, 'শলালাপতে তাহার প্রমণ 
পাওয়া যায়। গঙ্গা, পদ্মা ও রহ্ষপত্র নদ উচ্চতর প্রদেশ হইতে মাঁট বহন 
করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বদ্ধীপে ষে বিস্তৃত নূতন নূতন ভমির সৃম্টি 
করিয়াছে, তাহার ফলেও অনেক গুরুতর প্রাকীতিক পাঁরবর্তন হইয়াছে। 
সুতরাং নদনদাীর ন্যায় বাংলার স্থলভাগও হিন্দ যূগে এখানকার অপেক্ষা 
অনেকটা ভিন্ন রকমের ছিল। 


৩। প্রাচীন জনপদ 
পূবেই বলা হইয়াছে, হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলা দেশের 'বাঁশস্ট কোনও নাম 


৬ বাংলা দেশের হীতিহাস 


ছিল না এবং ইহার বাভন্ন অংশ বাভন্ন নামে পারাচিত ছিল। ইহার 
মধ্যে যে কয়টি বিশেষ প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছিল, নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিতেছি। 


খ্ঙ্গ 


এই প্রাচীন জনপদ বর্তমান কালের দাক্ষণ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া গাঠত 
ছিল। সাধারণত পশ্চিমে ভাগীররথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও 
মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র ইহার সীমারেখা ছিল; কিন্তু কোনও কোনও 
সময়ে যে ইহা পাশ্চমে কাপশা নদী ও পূর্বে বরহ্ষপুত্র ও মেঘনার পূর্ব- 
তাঁর পর্যন্ত বস্তুত ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। শিলালাঁপতে ব্রমপর' 
ও নাব্য প্রাচীন বঙ্গের এই দুইটি ভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বক্রুমপূর এখনও সৃপরিচিত। নাব্য সম্ভবত বাঁরশাল ও ফরিদপুরের 
জলবহুল নিম্নভূমির নাম ছিল, কারণ এই অণ্চলে নৌকাই যাতায়াতের 
প্রধান উপায়। 

সমতট ও হারকেল কখনও সমগ্র বঙ্গ এবং কখনও ইহার অংশ-বশেষের 
নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। হেমচন্দ্র তাঁহার আঁভধানাচন্তামাণি গ্রন্থে বঙ্গ ও 
হরিকেল একার্থবোধক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন: কিন্তু মঞ্জগ্রীমীলকল্প 
নামক বৌোদ্ধগ্রন্থে হরিকেল, সমতট ও বঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডের নাম। 
আন্মমানিক খ্টীয় পণ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে 'লাখত দুইখানি 
পংথতে হরিকেল শ্রীহট্ের প্রাচীন নাম বাঁলয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "কল্তৃ 
জাপানে অন্টাদশ শতাব্দীতে মুদ্রিত একখানি মানচিত্র অনুসারে হরিকেল 
তাম্রীলাপ্তর (বর্তমান তমলুক) দাঁক্ষণে অবাস্থত ছিল। হয়েংসাং সমতটের 
যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে বঙ্গের সাঁহত আভন্ন বাঁলয়াই মনে 
হয়। বঙ্গাল দেশও বঙ্গের এক অংশের নামান্তর। ইহার বিষয় পরেই 
আলোচিত হইয়াছে । চন্দ্রদ্ধীপ বঙ্গের অন্তর্গত আর একটি প্রাসদ্ধ জনপদ । 
ইহা মধ্যযুগের স্যপ্রাসদ্ধ 'বাকলা' হইতে আভন্ন এবং বাখরগঞ্জ িলায় 
অবাস্থিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাচীন কালে এই স্থান ছাড়াও 
বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত আরও অনেক ভূখণ্ডের নাম ছিল চন্দ্র- 
দ্বীপ, এবং পূর্বে ইন্দোচীন হইতৈ আরন্ত কারয়া পশ্চিমে মাদাগাঙ্কার 
পযন্ত অনেক হিন্দ; উপনিবেশ এই নামে আঁভাঁহত হইত। বৃহৎসংহতায় 
উপবঙ্গ নামক জনপদের উল্লেখ আছে। ষোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীতে 
রচিত 'দাগ্বজয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে যশোহর ও িকটবতর্ণ 'কানন-সংহক্ত' 
প্রদেশ উপবঙ্গের অন্তভূক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
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পন্ড্র ও বরেন্দ্র 

পুণ্ড্র একটি প্রাচীন জাতির নাম। ইহারা উত্তরবঙ্গে বাস কারত বলিয়া 
এই অণ্ুল পুস্ড্রদেশ ও প্‌.ন্দ্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল। এককালে প.্ন্ড্রবর্ধন 
নামক ভুক্তি দেশের সবেচ্চি শাসন-বিভাগ) গঙ্গা নদীর পূর্বভাগে স্থিত 
বর্তমান বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত ভূখণ্ডকেই বুঝাইত, অর্থাৎ রাজসাহা, 
প্রোসডেন্সি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম__বাংলার ভূতপূর্ব এই চাঁরাঁট বিভাগ কোন 
না কোন সময়ে পদ্ড্রবর্ধন ভূক্তির অন্তর্গত ছিল। প.গ্ড্রদেশের রাজধানীর 
নামও ছিল প্দ্রবর্ধন। প্রাচীন কালে ইহা একটি প্রাঁসন্ধ নগরী ছিল। 
বগুড়ার সাত মাইল দূরে অবস্থিত মহাস্থানগড়ই প্রাচীন পু.ণ্ড্রবর্ধন 
নগরীর ধ্বংসাবশেষ বাঁলয়া পাণ্ডতেরা অনুমান করেন, কারণ মৌর্য 
যুগের একখানি শিলালাপতে এই স্থানটি পদ্ড্রনগরী বালিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী উত্তরবঙ্গের আর একটি সংপ্রসদ্ধ জনপদ । 
রামচারিত কাব্যে বরেন্দ্রীমণ্ডল গঙ্গা ও করতোয়া নদের মধ্যে অবস্থিত 
বালয়া বার্ণত হইয়াছে। 


বড়া 


ভাগীরথীঁর পশ্চিম তারস্ছিত রাঢ় অথবা রাঢাদেশ উত্তর ও দাঁক্ষণরাঢ়া 
এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অজয় নদ এই দুই ভাগের সীমারেখা 
ছল। রাঢাভূমি দক্ষিণে দামোদর এবং সন্তবত রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। কোনও প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উত্তর ভাগও রাঢ্রাদেশের অন্তভূর্তি 
বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে। 'ক্তৃ সাধারণত রাটাদেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও 
পাঁশচমভাগেই সীমাবদ্ধ িল। রাঢ়ার অপর একাঁট নাম সন্ম। 

রাঢ়ার দাক্ষণে বর্তমান মেদিনীপুর অঞ্চলে তাম্রীলাপ্ত ও দণ্ডভুক্ত এই 
দুইটি দেশ অবাস্থিত ?ছল। তাম্রীলাপ্ত বর্তমান কালের তমলূক এবং 
দণ্ডভুক্তি সম্ভবত দাঁতন। এই দুইটি ক্ষ€্র দেশ অনেক সময় বঙ্গ অথবা 
রাঢ়ার অন্তভূক্ত বাঁলয়া গণ্য হইত। 


গৌড় 


গৌড় নামটি সুপাঁরচিত হইলেও ইহার অবাস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক কোন 
ধারণা করা যায় না। পাঁণান-সূন্নে গৌড়পুরের এবং কোটিলীয় অর্থ- 
শাস্রে গোৌঁড়ক স্বর্ণের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে গৌড় নামক নগরা 
অথবা দেশের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়; কিন্তু বাংলাদেশের কোন্‌ অংশ এ 
যূগে গৌড় নামে অভাহিত হইত, তাহা 'নর্ণয় করা যায় না। খুব 


৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


সম্ভবত মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ প্রথমে গৌড়-বিষয় 
(জিলা) নামে পাঁরচিত ছিল এবং এই বিষয়টির নাম হইতেই গৌড়দেশ 
এই নামের উংপাত্ত হইয়াছে। শিলালাঁপর প্রমাণ হইতে অন্ামত হয় যে, 
ষ্ঠ শতাব্দীতে এই দেশ প্রায় সমদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সপ্তম 
শতাব্দীতে মৃর্শদাবাদের নিকটবতাঁঁ কর্ণসূবর্ণ গোড়ের রাজধানী ছিল 
এবং এই দেশের রাজা শশাঙ্ক বিহার ও উীঁড়ষ্যা জয় কারয়াছিলেন। 
সম্ভবত এই সময় হইতেই গৌড় নামটি গ্রাসাদ্ধ লাভ করে। প্রবোধচন্দ্রোদয় 
নাটকে রাঢ়াপূরী গোঁড়ের অন্তর্গত বালয়া বার্ণত হইয়াছে। মুসলমান 
যুগের প্রারস্তে মালদহ 'জিলার লক্ষণাবতাঁ গৌড় নামে আভহিত হইত। 
বাংলার গরান্রান্ত পাল ও সেন রাজগণের 'গোড়েশ্বর' এই উপাঁধ ছিল। 
হিন্দুযূগের শেষ আমলে বাংলা দেশ গোড় ও বঙ্গ প্রধানত এই দুই ভাগে 
বিভক্ত ছিল, অর্থাং প্রাচীন রাঢরা ও বরেন্দ্রী গৌড়ের অন্তভূক্তি হইয়া 
গিয়াছিল। মুসলমান যুগের শেষভাগে গৌড়দেশ সমস্ত বাংলাকেই 
ব্ুঝাইত। 

কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরাঙ্ঈণীতে পণ্গৌড়ের উল্লেখ গাওয়া যায়। 
কোন কোন গ্রন্থে বঈদেশীয় গৌড়, সারস্বত দেশ (গঞ্জাবের পূর্ভাগ), 
কান্যকুব্জ, মাথলা ও উংকল-এই পাঁচাট দেশ একত্রে প%গোড় বালয়া 
আভহিত হইয়াছে। সম্ভবত গৌঁড়েশ্বর ধর্মপালের সাম্লাজা হইতেই এই 
নামের উংপত্তি। 

অস্টম শতাব্দীতে রচিত অনর্থরাঘব নাটকে গোড়ের রাজধানাঁ চম্পার 
উল্লেখ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই চম্পানগরী বর্ধমানের 
উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদের তাঁরে অবাস্থিত ছিল। কিন্তু অসম্ভব নহে 
যে. এই চম্পা প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী বর্তমান ভাগলপুরের নিকট- 
বাঁ প্রসিদ্ধ চম্পানগরী হইতে আভন্ন। কারণ একাদশ শতাব্দীর একখানি 
শিলালাপতে অঙ্গদেশ গৌড়রাজোর অন্তভূক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 


্হিতীম্ত্র পল্পিচ্ছেদ 


বাঙালী জাতি 
১। বাঙালী জাতির উৎপাত 


সব্প্রথম কোন্‌ সময়ে বাংলাদেশে মানুষের বসতি আরন্ত হয়, তাহা 
জানবার কোন উপায় নাই। পাঁথবীর অন্যান্য দেশে আদি যুগের মানব 
্রস্তর-নার্মত যে সমুদয় অস্ব ব্যবহার করিত, তাহাই তাহাদের আস্তত্বের 
প্রধান প্রমাণ ও পরিচয়। সাধারণত এই প্রস্তরগ্যীল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়। সর্বপ্রাচীন মানুষ প্রথমে যে সমুদয় পাষাণ-অস্ত্ ব্যবহার কাঁরত, 
তাহার গঠনে বিশেষ কোন কোশল বা পাঁরপাট্য ছিল না; পরবরতাঁ যুগে 
এই অস্ত্রসকল পাঁলশ ও সূগাঁঠত হয়। এই দুই যুগকে যথাক্রমে প্রত্ন- 
প্রস্তর ও নব্প্রস্তর যুগ বলা যায়। নব্পপ্রস্তর যুগে মানুষের সভ্যতা বাঁদ্ধর 
আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা আগ্ন উৎপাদন কারতে জানত, মাটি 
পোড়াইয়া বাসন নিমণি করিত, এবং রন্ধনপ্রণালীতেও অভ্যস্ত ছিল। এই 
যুগের বহাঁদন পরে মানুষ ধাতুর আবজ্কার করে। মানুষ প্রথমে 
সাধারণত তাম্র-নার্মত অস্ত্রের ব্যবহার কারত বাঁলিয়া এই তৃতীয় যূগকে 
তাগ্্র ষুগ বলা হয়। ইহার পরবতাঁ যুগে লৌহ আঁবচ্কৃত হওয়ার ফলে 
মানুষ ন্রমে উন্নততর সভ্যতার আঁধকারা হয়। 

বাংলা দেশেও আদম মানব-সভ্যতার এইরূপ বিবর্তন হইয়াছিল। 
কারণ এখানেও প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর এবং তাম্ যুগের অস্রশস্ত পাওয়া 
গিয়াছে। বাংলা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ অপেক্ষাকৃত পরবতর্ঁ যুগে 
পাঁলমাঁটতে গাঠত হইয়াছল। বাংলার অন্যান্য প্রদেশেই সম্ভবতঃ প্রস্তর 
ও তাম্ন যুগে মনুষ্যের বসতি সীমাবদ্ধ ছিল। 

বৈদিক ধমবিলম্বাঁ আর্ধগণ যখন পণ্চনদে বসতি স্থাপন করেন, তখন 
এবং তাহার বহুদিন পরে বাংলা দেশের সহত তাঁহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল না। বোঁদক সূক্তে বাংলার কোনও উল্লেখ নাই। এতরেয় ব্রাহ্মণে 
অনর্য ও দস্য বলিয়া যে সমুদয় জাতির উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে 
পুণ্ড্রেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পস্ড্র জাত উত্তরবঙ্গে বাস 
কারত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এঁতরেয় আরণ্যকে বঙ্গদেশের লোকের 
শনন্দাস্চক উল্লেখ আছে'। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন ধর্ম- 
সত্রেও পৃণ্ড্র ও বঙ্গদেশ বোদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বাহ্ভূত বালিয়া বার্ণত 


১০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হইয়াছে, এবং এই দুই দেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করিলেও আর্ধগণের 
প্রায়শ্চিত্ত কাঁরতে হইবে, এইরূপ 1াবধান আছে। 

এই সমুদয় উক্তি হইতে স্পম্টই প্রমাণিত হয়, বাংলার আদম 
আঁধবাসীগণ আর্জাতির বংশসন্তুত নহেন। বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ কাঁরয়া 
পাণ্ডতগণ এই "সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আয্গণ এদেশে আবার 
পূর্বে বাভন্ন জাতি এদেশে বসবাস কাঁরত। নৃত্রীবদগ্গণও বর্তমান 
বাঙালীর দৈহিক গঠন পরাক্ষার ফলে এই "সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। 

1কন্তু বাংলর আধবাসী এই সমুদয় অনার্ধজাতির শ্রেণীবিভাগ ও 
হীতহাস সম্বন্ধে সুধীগণ একমত নহেন। তাঁহাদের 'বাঁভন্ন মতবাদের 
বিস্তিত আলোচনা না কাঁরয়া সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছ বাঁললেই যথেষ্ট 
হইবে। 

বাংলা দেশে কোল, শবর, প্ালন্দ, হাঁড়, ডোম, চণ্ডাল প্রভাতি যে 
সমদদয় অন্ত্াজ জাতি দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আঁদম আঁধবাসীগণের 
বংশধর। ভারতবর্ষের অন্যন্য প্রদেশে এবং বাহরেও এই জাতীয় লোক 
দোঁখতে পাওয়া যায়! ভাষার মূলগত এক হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 
যে, এই সমুদয় জাতিই একাঁট বশেষ মানব-গোম্ঠীর বংশধর । এই মানব- 
গোষ্ঠীকে 'অস্ট্রো-এশয়াটিক' অথবা 'আস্ট্রক' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে: 
কিন্তু কেহ কেহ ইহাদিগকে শনষাদ জাতি' এই আখ্যা 'দিয়াছেন। ভারত- 
বর্ষের বাহিরে পূর্ব ও দক্ষিণ এশয়ায় এই জাতির সংখ্যা এখনও খুব 
বেশী। বাংলার নিষাদ জাত প্রধানতঃ কাঁষিকার্য দ্বারা জীবনধারণ কাঁরত 
এবং গ্রামে বাস করিত। তাহারা নব্প্রস্তর যূগের লোক হইলেও ক্রমে 
তান ও লোহের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছল। সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের 
গায়ে স্তরে স্তরে ধান্য উৎপাদন-প্রণালী তাহারাই উদ্ভাবন করে। কলা, 
নারিকেল. পান, সুপার, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সবজি এবং সম্ভবত আদা 
ও হল*দের চাষও তাহারা কাঁরত। তাহারা গর চরাইত না এবং দুধ পান 
কাঁরত না, কিন্তু মূরগী পালিত এবং হাতকে পোষ মানাইত। কুড়ি 
হিসাবে গণনা করা এবং চন্দ্রের হাসবাদ্দ অনুসারে 'তাঁথ দ্বারা 'দনরান্রির 
মাপ তাহারাই এদেশে প্রচলিত করে। 

নিষাদ জাতির পরে আরও কয়েকটি জাতি এদেশে আগমন করে। 
ইহাদের একাঁটর ভাষা দ্রাবিড়, এবং আর একাঁটর ভাষা ব্রহ্ম-তিব্বতীয়। 
ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 

এই সমদ্দয় জাতিকে পরাভূত কাঁরয়া বাংলা দেশে যাঁহারা বাস স্থাপন 
করেন, এবং যাঁহাদের বংশধরেরাই প্রধানত বর্তমানে বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, 
কায়স্থ প্রভৃতি সময় বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ, তাঁহারা যে বোদিক 


বাঙাল জাতির উৎপান্ত ১১৯ 


আর্ধগণ হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন, এ বিষয়ে পাঁণ্ডতগণের মধ্যে কোন 
মতভেদ নাই। িজলী সাহেবের মতে মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির 
সংমশ্রণে প্রাচীন বাঙালী জাতির উত্তব হইয়াছিল। কিন্তু এই মত এখন 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন মোঙ্গোলীয় পার্বত্যজাতি বাংলার উত্তর 
ও পূর্ব সীমান্তে বাস চ্ছাপন করিয়াছে; কিন্তু এতদ্ব্যতনত প্রাচীন বাঙালী 
জাতিতে যে মোঙ্গোলীয় রক্ত নাই, ইহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত। আর 
দ্রাবিড় নামে কোন পৃথক জাতির আস্তৃত্বই পশ্ডিতগণ এখন স্বীকার করেন না। 

মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী হইতেই নৃতত্বাবদগণ মানুষের জাতি নির্ণয় 
কারয়া থাকেন। মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত অনুসারে যে সমুদয় 
শ্রেণী-বিভাগ কাঁজ্পত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান দুইটির নাম দীর্ঘশর' 
(1)01101)09001)18110) ও প্রশস্তশির' 031%0)506])1)%110) | বোদক 
আয্গণ যে যে প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানকার সকল 
শ্রেণীর হিন্দুগণ 'দীর্ঘশির'। কিত্তৃ বাংলার সকল শ্রেণীর হন্দুগণই 
প্রশস্ত-শির।' কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পাঁমর ও টাকলামাকান 
অণ্চলের অধিবাস হোমো-আলপাইনাস নামে আভহিত এক জাতীয় 
লোকই বাঙালীর আঁদপদ্রূষ। ইহাদের ভাষা আর্যজাতায় হইলেও ইহারা 
বৈদিক ধর্মবিলম্বী আষগিণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু সকলে এই মত 
গ্রহণ করেন নাই। 

মান্তচ্কের গঠনপ্রণাল হইতে নৃতত্বীবদ্গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
বাঙাল একটি স্বতন্ত্র ও বাশন্ট জাতি। এমন কি, বাংলা দেশের ব্রাহ্মণের 
সাহত ভারতের অপর কো'ন প্রদেশের রাহ্গণের অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ্‌, 
সদ্গোপ, কৈবর্ত প্রীতির সাঁহত সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘাঁন্ঠ। 

সম্প্রীতি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও বর্ধমান জিলায় অজয়, কুনুর এবং 
কোপাই নদীর তারে অনেক স্থানে ভূগর্ভ খননের ফলে বাংলার খুব প্রাচীন 
এক সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগ অজয় নদের দক্ষিণে পাণ্ডু রাজার 
িবিতে খুব ব্যাপকভাবে এবং নিকটবতরঁ আরও কয়েকটি স্থানে সামান্য 
ভাবে মাঁট খনন কাঁরয়া বহ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও নানাবিধ দ্রব্য আবচ্কার 
কারয়াছে। এই সমুদয় পরাক্ষা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত 
কারয়াছেন যে খ্া7ীন্ট জন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগে সিহ্ধনদের 
উপত্যকায়; মধ্যভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্র-প্রস্তর 
যুগের সভ্যতা ছিল বাংলা দেশের এই (সম্ভবতঃ অন্য) অণ্চলেও সেইরূপ 
সভ্যতাসম্পন্ন মন্‌ষ্য গোষ্ঠী বাস করিত। ইহারা ধান্য চাষ কাঁরত, নানা- 
রকমের এবং নানা নক-সার চিন্ন শোভিত মৃৎপান্র ব্যবহার কারত, সম্বর, 


১২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নীলগাই প্রভাতি পশু শিকার ও শূকর প্রভৃতি পশুপালন কাঁরত। 
এখানকার সর্বপ্রাচীন আধবাসীরা প্রস্তর ও তাম্রধাতুর ব্যবহার কারত, কিন্তু 
ন্রমে লৌহের সাঁহতও পাঁরচিত হইয়াছল। কারণ "বিভিন্ন স্তরে তাম্্র ও 
লৌহের অলঙকার, যল্পাতি ও অস্বশস্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহার 
অধিবাসীরা ইটের ও পাথরের ভিত্তির উপর প্রশস্ত গৃহ নিম্ণ কারত। 
এক জায়গায় বৃহৎ বৃহৎ ল্যাটেরাইট প্রস্তর খণ্ডে 'নার্মত একটি বড় চত্বর 
(19807) আবিত্কৃত হইয়াছে । কোন কোন বাড়ীর দেয়ালগুলি 
নলখাগড়ার সহিত মাটি মিশাইয়া তৈরী হইত। 

পান্ডুরাজার টিবিতে জ্টঁটাইট (১০৪৮০) পাথরে 'নার্মত একটি 
গোলাকার সীল (১০1) পাওয়া গিয়াছে । ইহার উপর কতকগ্দাীল চিহ্ন 
খোদিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি চিন্রাক্ষর (0.10708101)8 
এবং 471010881015) এবং সালাঁট ভূমধ্যসাগরস্থিত ক্রীট দ্বীপে প্রায় 
সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে নার্মত--এবং ইহা হইতে অনুমান করেন 
যে এঁ সময় প্রাচীন সভ্যতার আবাস-স্থল ব্লুট দ্বীপের সাঁহত বাংলাদেশের 
বাঁণজ্য সম্বন্ধ ছিল। অজয় নদের উপত্কায় নানাস্থ'নে মৃৎপান্রের উপর 
কতকগ্যাীল চিহ পারলাক্ষত হয়। কেহ কেহ অনুম'ন করেন যে এগ্যাল 
বাংলাদেশে প্রাচীন যুগে প্রচালত অক্ষর। পোড়ামাটর (৮৩18098) 
তৈরী নরনারী মূর্তি এবং অন্য দ্রব্য পাওয়া শিয়াছে। এগুলি সে যুগের 
শিল্পকলার নিদর্শন । 

পণ্ড রাজার টিবি বোলপ;রের দক্ষিণে ইহার অবাবাহত পূর্ব 
(কলিকাতার দিক হইতে) রেলওয়ে ষ্টেশন ভোদয়া হইতে ছয় মাইল দূরে 
অবাস্থিত। ইহার উত্তরে ও দাক্ষণে কোপাই হইতে কুনুর নদশর তর এবং 
পশ্চিমে দুবরাজপুর হইতে পূর্বে কাটোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নানা 
স্থানে এই প্রকার প্রাচীন সভাতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । সূতরাং 
প্রাচীন যুগে, অন্ততঃ তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলা 
দেশের এই অণ্থলে সুসভ্য জাতি বাস কাঁরত ইহা ধাঁরয়া লওয়া যাইতে 
পারে। অবশ্য একথা স্মরণ রাখতে হইবে যে পৃবেক্তি প্রান ধবংসাব- 
শেষগ্লি হইতে যে সমুদয় "সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা এখনও প.রাতত্ব- 
বিদগণের সাধারণ স্বীকীতি লাভ করে নাই। 

বাংলার প্রাচীন আঁধবাসীগণ পরবতারঁ কালে নবাগত আর্ধগণের সাঁহত 
এমন ঘাঁনম্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে. তাহাদের পৃথক সত্তা ও সভাতা 
সম্বন্ধে কোন স্পম্ট ধারণা করা কঠিন। কিন্তু আর্য উপানবেশের পূর্বে 
ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরূপ ছিল. তাহার আলোচনা করিলে এই বাঙালণ 
জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকাঁট মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায়। বর্তমান কালে 


আর্ধ প্রভাব ১৩ 


প্রচালত 'হন্দ ধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ-_ যেমন কর্মফল ও জল্মাস্তরবাদে 
বিশ্বাস, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী পজাপ্রণালী, শিব শক্ত ও 
বিষ প্রভাতি দেবদেবীর আরাধনা এবং পূুরাণবার্ণত অনেক কথা ও 
কাঁহনী-তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনেক লৌকিক ব্লত, আচার, 
অন্্ঠান, বিবাহ-ক্রিয়ায় হলুদ 'সন্দূর প্রভৃতির ব্যবহার, নৌকা নিমাঁণ ও 
অন্যান্য অনেক গ্রাম্য শিল্প, এবং ধুতি শাঁড় প্রভৃতি বিশিষ্ট পরিচ্ছদ 
প্রভীতও এই যুগের সভ্যতার অঙ্গ বালয়াই মনে হয়। মোটের উপর 
আর্ধজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙাল জাতির উদ্ভব 
হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার আঁধকারী ছিল, 
এই 'সদ্ধান্ত যক্তযুক্ত বাঁলয়া গ্রহণ করা যায়। 


২। আর্ প্রভাব 


বোঁদক যুগের শেষভাগে অথবা তাহার অব্যবাহত পরেই বাংলা দেশে আর্ধ 
উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতা বিস্তারের পাঁরচয় পাওয়া যায়। বোঁদক ধর্ম- 
সূন্্ে বাংলা দেশ আধবিতের বাঁহরে বাঁলয়া গণ্য হইলেও মানবধর্মশাস্তে 
ইহা আর্যবিতের অন্তভুক্তি এবং পদ্দ্ড্র জাতি পাঁতিত ক্ষত্রিয় বাঁলয়া বার্ণত 
হইয়াছে। মহাভারতে কিন্তু পূন্ড্র ও বঙ্গ এই উভয় জাতিই “সুজ'ত" 
ক্ষত্রিয় বাঁলয়া আঁভাহত হইয়াছে । জৈন উপাঙ্গ পগ্নবণা (প্রজ্ঞাপনা) গ্রন্থে 
আর্য জাতির তাঁলকায় বঙ্গ এবং রাটের উল্লেখ আছে। মহাভারতের 
তীর্ঘযাল্লা অধ্যায়ে করতোয়া নদীর তাঁর ও গঙ্গা-সাগর সঙ্গম পবিন্র তীর্থ- 
ক্ষেত্র বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে । রামায়ণেও সমৃদ্ধ জনপদগুলির তালিকায় 
বঙ্গের উল্লেখ আছে'। 

পূরাণ ও মহাভারতে বার্ণত আছে যে, দীর্ঘতমা নামে এক বৃদ্ধ অন্ধ 
খাঁষ যযাতির বংশজাত পূর্বদেশের রাজা মহাধার্মক পণ্ডিতপ্রবর সংগ্রামে 
অজেয় বাঁলর আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার রাণী 
সুদেষ্কার গর্ভে পাঁচটি পূত্র উৎপাদন করেন। ইঠ্হাদের নাম অঙ্গ, কলিঙ্গ, 
পৃন্দ্র, সু্গ ও বঙ্গ। তাঁহাদের বংশধরেরা ও তাঁহাদের বাসঙ্ছানও তাঁহাদেরই 
নামে পারিচিত। অঙ্গ বর্তমান ভাগলপুর, এবং কাঙ্গ উীঁড়ষ্যা ও তাহার 
দাক্ষণবতরট ভূভাগ। পণ্ড, সুক্দ ও বঙ্গ যথাক্রমে বাংলার উত্তর, পশ্চিম, 
এবং দাক্ষণ ও পূর্বভাগ। সুতরাং এই পৌরাণিক কাহিনী মতে উ্লাখিত 
প্রদেশগুলির আঁধবাসীরা এক জাতীয় এবং আর্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের 
মিশ্রণে সমূন্ভূত। এই কাঁহনী এঁতিহাঁসক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না: 
চির দযারর ক গাজা গার রাজা দেগার গাহি নিত 
প্রভাব সূচিত করে। 


১৪ বাংলা দেশের ইতিহা লস 


অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলা দেশেও উন্নত সভ্য আঁধবাসীর সঙ্গে সঙ্গে 
আঁদম অসভ্য জাতিও বাস কারত। মহাভারতে বাংলার সম.দ্রুতীরবতা্ঁ 
লোকদিগকে ম্লেচ্ছ এবং ভাগবতপুরাণে সুন্গগণকে পাপাশয় বলা হইয়াছে। 
আচারাঙ্গ সূত্র নামক প্রাচীন জৈন গ্রন্থেও পশ্চিমবঙ্গবাসীর বর্বরতা ও 
নিষ্ঠুরতার উল্লেখ আছে। তখন রাঢ় দেশ বজুভূতি ও সুন্মভূমি এই দুই ভাগে 
বভক্ত ছিল। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর পথহঈন এই দুই প্রদেশে ভ্রমণ 
করিবার সময় এখানকার লোকেরা তাঁহাকে প্রহার করে এবং তাহাদের 
'চু চু শব্দে উত্তেজিত হইয়া কুকুরগীলও তাঁহাকে কামড়ায়। জৈন 
সম্্যাসীগণ আতশয় খারাপ খাদ্য খাইয়া কোনমতে বজ্র়ীমতে বাস করেন। 
কুকুর ঠেকাইবার জন্য সর্বদাই তাঁহারা একটি দণর্ঘ দণ্ড সঙ্গে রাখিতেন। 
জৈন গ্রন্থকার দুঃখ করিয়া 'লাখয়াছেন যে, রাঢ়দেশে ভ্রমণ অতিশয় 
কম্টকর। 

আর্ধগণের উপানিবেশের ফলে আর্ধগণের ভাষা, ধর্ম, সামাঁজক প্রথা 
ও সভ্যতার অন্যান। অঙ্গ বাংলা দেশে দঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল । প্রাচীন 
অনার্যভাষা লৃপ্ত হইল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম 
প্রচারিত হইল, বণশ্রিমের নিয়ম অনূসারে সমাজ গঠিত হইল, এক কথায় 
সভাতার দিক দিয়াও বাংলা দেশ আধ্াবর্তের অংশরূপে পাঁরণত হইল। 
পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, যখন কোন প্রবল উন্নত সভ্য জাতি ও 
দুর্বল অনূন্নত জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন এই শেষোক্ত 
জাতি 'ানজের সত্তা হারাইয়া একেবারে প্রথমোক্ত জাঁতর মধ্যে মিশ্য়া 
যায়। তবে পুরাতন ভাষা, ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হয় 
না, নৃতনের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা 
দেশেও এই নাতির অনাথা হয় নাই। বাংলার প্রাচীন অনার্য জাতি সর্ব 
প্রকারে আর্ধসমাজে 'মাঁশয়া গিয়াছে । কিন্তু বাঙালীর "খোকা-খুকী' ডাক, 
বাঙালী মেয়ের শাঁড়-সন্দর ও পান-হলূদ ব্যবহার, বাঙালীর কালশ- 
মনসা পূজা ও শিবের গাজন, বাংলার বালাম চাউল প্রভাতি আজও সেই 
অনার্য যুগের স্মতি বহন কারতেছে। ঠিক কোন্‌ সময়ে আর্য প্রভাব 
বাংলায় প্রাতম্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সাঠক নির্ণয় করা যায় না। তবে 
অনুমান হয় যে, খজ্টীয় প্রথম শতাব্দে বা তাহার পূবেই যাদ্ধযান্ত্রা, বাঁণজ্য 
ও ধমপ্রচার প্রভৃতি উপলক্ষে হ্রমশ বহুসংখাক আর্য এদেশে আগমন ও 
বসবাস করিতে আরন্ত করেন। গপ্ত সম্রাটগণ এদেশে রাজ্য স্থাপন করার 
ফলে যে আর্ধ প্রভাব বাংলায় দটভাবে প্রাতান্ভত হয়, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে গুপ্তযুগের অর্থাং পণ্টম ও ষষ্ঠ শতাব্দের ষে 
কয়খান তাম্রশাসন ও গশলালাপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝা 


আর্ধ প্রভাব ১৫ 


যায় যে, আর্ধগণের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি এই সময় বাংলায় দূঢ় 
প্রাতষ্ঠা লাভ করিয়াছল। ধর্ম ও সমাজ প্রসঙ্গে পরবতর্ঁ কয়েকটি 
পারচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু এই যুগে আর্য 
প্রভাবের আরও যে কয়েকাঁট পাঁরচয় পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা যাইতেছে। 

উপরি উক্ত তাম্রশাসন ও শিলালাঁপতে শহর ও গ্রামবাসী বহ্‌সংখ্যক 
বাঙালীর নাম পাওয়া যায়। এই নামগূলি সাধারণত কেবলমান্র একাঁট 
শব্দে গঠিত- যেমন দুলভ, গরূড়, বন্ধ্যা, ধৃতিপাল, চিরাতদত্ত প্রভৃতি । 
এই সমুদয় নামের শেষে চট্ট, বর্মণ, পাল, মিন্র, দত্ত, নন্দশী, দাস, ভদ্র, দেব, 
সেন, ঘোষ, কুণ্ডু প্রভৃতি বর্তমানে বাংলায় ব্যবহৃত অনেক পদবী দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি তখন নামের অংশমান্ন ছিল কিনা, অথবা 
বংশানক্রমিক পদবীরুপে ব্যবহৃত হইত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কি্তৃ 
মোটের উপর এই নামগুলি যে আর্য প্রভাবের পাঁরচায়ক, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 

বাংলার গ্রাম ও নগরীর নামেও যথেষ্ট আর্য প্রভাব দোখতে পাওয়া 
যায়। প.্ন্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ, পণ্টনগরী, চণ্ডগ্রাম, কমন্তিবাসক, স্বচ্ছন্দ- 
পাটক, শীলকুণ্ড, নব্যাবকাশিকা, পলাশবজ্দক, প্রভীতি বিশুদ্ধ আর্ নাম। 
অনার্য নামকে সংস্কৃতে গা ০ এরুপ বহু দস্টান্তও 
পাওয়া যায়_যথা খাড়াপাড়া, গোষাটপন্ঞ্ক প্রভাতি। প্রাচীন অনার্ 
নামেরও অভাব নাই-যেমন ডোঙ্গা, কণামোটিকা ইত্যাদি। এই সমুদয় 
জনপদ-নামের আলোচনা করিলেও স্পম্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, পণ্ম 
ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য সভ্যতা বাঙালীর সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
কারয়াছল। 


তৃতীস্ত্র পর্িচ্ছ্ছেদ 
প্রাচীন ইতিহাস 


গপ্তযগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সঞ্কলন 
করার উপাদান এখন পর্যন্ত আমরা পাই নাই। ভারতীয় ও 'বিদেশীয় 
সাহিত্যে ইতস্তত "বিক্ষিপ্ত উক্তি হইতে আমরা ইহার সম্বন্ধে কছ; কিছ; 
সংবাদ পাই, কিন্তু কেবলমান্্র এইগ্রযালর সাহায্যে সন তারিখ ও ঘটনা 
সম্বালত কোন ইতিহাস রচনা সম্ভবপর নহে। 

[িংহলদেশনয় মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে নিম্নলিখিত আখ্যানাট 
পাওয়া. যায়_ 

বঙ্গদেশের রাজা কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কন্যা 
মগধে যাইবার পথে লাঢ (রাঢ়) দেশে এক সিংহ কর্তৃক অপহৃতা হন, এবং 
এ সিংহ গৃহায় তাঁহার সীহবাহু (ঁসংহবাহু) নামে এক পত্র ও 
সীহসীবলী নামে এক কন্যা জন্মে। পূরত্রকন্যাসহ তিনি পলাইয়া আঁসয়া 
বঙ্গদেশের সেনাপতিকে বিবাহ করেন। কালক্রমে বঙ্গরাজের মৃত্যু হইলে 
অপূত্রক রাজার মল্্ীগণ সীহবাহুকে রাজা হইতে অনুরোধ করেন; কিন্তু 
তিনি তাঁহার মাতার স্বামকে রাজপদে বরণ করিয়া রাটদেশে গমন করেন। 
এখানে তিনি সীহপুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন 
এবং সীহসাঁবলীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বহ্‌ পাত্র জন্মে। তাঁহাদের 
মধ্যে জ্যেন্ঠের নাম ছিল বিজয়। 

বিজয় কুসঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া রাজ্যে নানারকম অত্যাচার কারিত। 
রাজা তাহার চারন্র সংশোধনের চেষ্টা কারলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। 
অবশেষে বিজয় ও তাহার সাত শত সঙ্গীর মাথা অর্ধেক মূড়াইয়া স্ত্রীপূত্র- 
সহ এক জাহাজে চড়াইয়া তিনি তাহাঁদগকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। 
তাহারা লতকাদ্বীপে পেসছিল। 

ভগবান ব্দদ্ধের নিবাঁণলাভের অব্যাহত পূর্বে এই ঘটনা ঘটে। 
ভাবষ্যতে লঙকাদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাতষ্ঠার জন্য বৃদ্ধের আদেশে শক্রু 
(ইন্দ্র) বিজয়কে রক্ষা করিবার ভার নিলেন। বিজয় লঙকাদ্বীপের যক্ষগণকে 
পরাস্ত কাঁরয়া রাজ্য প্রাতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ 
হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পাত্র পাশ্ডুবাস্মদেব লঙ্কার রাজা হন। এইর্‌পে লঙ্কা- 
দ্বীপে বাঙালী রাজবংশ প্র্দষানূক্রমে রাজত্ব করে। সিংহবাহ্‌র নাম 
অনুসারে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইল 'সিংহল। 
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এই কাঁহনী এীতহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ব্দদ্ধের জীবন- 
কালে বাঙালীরা সমুদ্র পার হইয়া সুদূর 'সিংহল অথবা লঙকাদ্বীপে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। সূতরাং 
সহম্্র বংসর পরে রচিত মহাবংশের অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ কাহনী বিশ্বাস 
করা কঠিন। বঙ্গদেশের সাঁহত লঙকাদ্বীপের কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ 
থাকা 'বাচন্তর নহে । কিস্তু তাহা কবে কি আকারে স্থাপিত হইয়াছল, 
তাহা সঠিক জানবার কোন উপায় নাই। 

মহাভারতে বাংলাদেশের কয়েকাঁট রাজ্যের কথা আছে। দ্রৌপদাীর 
স্বয়ংবর সভায় উপাচ্ছত রাজগণের মধ্যে বঙ্গরাজ সমদূদ্রসেনের প্র 
প্রতাপবান' চন্দ্রসেন, পৌোন্ড্ররাজ বাসৃদেব এবং তাম্রীলাপ্তর রাজার উল্লেখ 
আছে। যাাধান্ঠরের রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান কালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট 
ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৌতিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্গ 
পৃণ্দ্র ও কিরাতদেশের আঁধপাতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব বলসমন্বিত ও লোক- 
বিশ্রুত এবং সম্রাট জরাসন্ধের অনুগত । জরাসন্ধের মৃত্যুর পর কর্ণ 
কাঁলঙ্গ, অঙ্গ, সুন্গ, পণ্দ্র ও বঙ্গদেশ এক ঘযুক্তরাম্ট্রের অধীনে আনয়ন 
করেন। ভীমসেন দিগ্বিজয় উপলক্ষে কৌশিক নদীর তাঁরবতাঁ প্রদেশের 
রাজা এবং পোন্ড্রক বাসুদেব এই দুই মহাবীরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজ 
সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাভূত করেন এবং সন্ষ, তাম্রীলাপ্তি, কর্বট 
প্রীতি রাজ্য ও সমুদ্র তীরবত ম্লেচ্ছগণকে জয় করেন। পৌন্ড্রক 
বাসুদেব শ্রীকফের হস্তে নিহত হন, এবং বঙ্গ ও পূন্দ্র উভয় দেশই 
পাণ্ডবগণের অধীনতা স্বীকার করে। কুরুক্ষেত্র যৃদ্ধে বঙ্গরাজ দুযেধিনের 
পক্ষ অবলম্বন করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অতুল সাহস ও পরান্রুমের পরিচয় দেন। 

এই সমুদয় আখ্যান হইতে অন্দামত হয় যে, মহাভারত রচনার যুগে 
এমন কি তাহার পূর্ব হইতেই-_বাংলাদেশ অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত 
ছিল। কখনও কখনও কোন পরাক্রান্ত রাজা ইহার দুই 'তনাট একন্র 
কাঁরয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন কারতেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সাহতও 
বাংলার রাজগণের রাজনোতিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহাদের শোর্য ও 
বার্ষের খ্যাতি বাংলার বাহিরেও বিস্তৃত ছিল। 

অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে বাংলা, বহার ও উীঁড়ষ্যার আধকাংশ ভাগ 
মাঁলয়া একাঁট বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল- মহাভারতের এই ডীক্ত 
কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু খুঃ পও ৩২৭ অব্দে 
যখন আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন যে বাংলা দেশে 
এইরূপ একটি পরান্রান্ত রাজ্য ছিল, সমসাময়িক গ্রীক লেখকগণের বর্ণনা 
হইতে তাহা স্পম্টই বোঝা যায়। গ্রীকগণ গন্ডরিডাই অথবা গঙ্গীরডই 
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নামে যে এক পরাক্রাস্ত জাঁতর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা যে বঙ্গদেশের 
অধিবাসী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন লেখক গঙ্গানদীকে 
এই দেশের পূর্ব সীমা, এবং কেহ কেহ ইহার পশ্চিম সীমারূপে বর্ণনা 
কারয়াছেন। 'প্লীন বলেন, গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া 
প্রবাহত হইয়াছে। এই সমুদয় উক্তি হইতে পাণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, গঙ্গানদীর যে দুইটি ম্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলিয়া 
পাঁরচত, এই উভয়ের মধ্যবতা প্রদেশে গঙ্গীরডই জাতির বাসম্থান ছিল। 

এই গঙ্গরডই জাতি সম্বন্ধে একজন গ্রীক 'লাখয়াছেন : “ভারতবর্ষে 
বহ্‌ জাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গরিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সবাপেক্ষা 
প্রভাবশালী)। ইহাদের চার সহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে; 
এইজনাই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় কারে পারেন নাই। স্বয়ং 
আলেকজান্ডারও এই সম্‌দয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত 
কারবার দুরাশা ত্যাগ করেন।” 

গ্রুঁকগণ প্রা্সয়য় নামক আর এক জাতির উল্লেখ করেন। ইহাদের 
রাজধানীর নাম পাঁলবোথরা (পাটালপনুত্র-বর্তমান পাটনা), এবং ইহারা 
গঙ্গারডই দেশের পশ্চিমে বাস কারত। এই দুই জাতির পরস্পর সম্বন্ধ কি 
ছিল, গ্রীক লেখকগণ সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আঁধকাংশ 
প্রাচীন লেখকই বালয়াছেন যে, এই দুইটি জাত গঙ্গরিডইর রাজার 
অধীনে ছিল, এবং তাঁহার রাজ্য পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তাঁর 
হইতে ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্নুতর্ক একস্থলে এই 
দুই জাতিকে গঙ্গরডই রাজার অধাঁন এবং আর একস্থলে দুই জাতির 
পৃথক রাজার উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 

জং ররর ডি উনিও ঃভাটিউদর 
এই সিদ্ধান্ত করা অসমচীন হইবে না যে, যে সময়ে আলকেজান্ডার 
ভারতবর্ষ আন্রমণ করেন, সেই সময়ে বাংলার রাজা মগধাঁদ দেশ জয় 
করিয়া পঞ্জাব পর্যন্ত স্বাঁয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন'। গ্রীক ও লাতিন 
লেখকগণ এই রাজার যে নাম ও বিবরণ "দিয়াছেন, তাহাতে অনেকেই 
অনূমান করেন যে, ইনি পাটালপন্নের নন্দবংশীয় কোন রাজা । ইহা সত্য 
হইলেও পূবেক্তি সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ নন্দরাজা বাংলা হইতে 
গিয়া পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন কারবেন, ইহা অসম্ভব নহে । পরব 
কালে বাঙালী পালরাজগণও তাহাই কাঁরয়াছলেন। পুরাণে নন্দরাজ- 
বংশ শৃদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । ইহাও পবেক্তি সিদ্ধান্তের সপক্ষে । 
কারণ বাংলা দেশ ক্হন্কাল পর্যন্ত আর্য সভ্যতার বাঁহর্ভৃত ছিল, এবং 
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ইহাই খুব স্বাভাবিক অবশ্য নন্দরাজা বাঙালী ছিলেন, ইহা নিশ্চিত "সিদ্ধান্ত 
বালয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই সময়ে যে বাংলার রাজাই সমাধক 
শাক্তশালী ছিলেন, প্রাচীন শ্রীক লেখকগণের উীক্ত হইতে তাহা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, এবং যখন ইহার অব্যবহিত পরেই শূদ্রু নন্দরাজকে 
আযবিতের সার্বভৌম রাজারূপে দোঁখতে পাই, তখন তাঁনই যে এই 
বাঙালী রাজা, এরুপ মত গ্রহণ করাই যুক্তিষক্ত। অন্যথা স্বীকার কাঁরতে 
হয় যে, সহসা প্রবল গঙ্গরিডই রাজত্বের লোপ হইয়া নন্দরাজ্যের প্রাতম্ঠা 
হইল। আলেকজাণ্ডারের ভারতে অবস্থান কালেই এই গুরুতর পারিবর্তন 
হয়, অথচ সমসাময়িক লেখকগণ ইহার বিন্দবিসর্গও জানিলেন না, 
অথবা জানিয়াও উল্লেখ কাঁরলেন না, এরূপ অনুমান করা কঠিন। 
যাঁদ পাটালিপুন্রের নন্দরাজা ও যবন লেখকগণের বার্ণত গঙ্গরডইর 
রাজা আঁভন্ন বাঁলয়া ধরা যায়, তাহা হইলে খন্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী 
বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ বলিয়া স্বীকার কারতে হয়। এই 
মতবাদ গ্রহণ না কাঁরলেও ৩২৭ খৃঃ পূঃ বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণশয় ; 
কারণ, বঙ্গ ও মগধ এই হযুক্তরান্ট্রের স্থাপনা ও আধবির্তে তাহার 
সার্বভৌমত্ব প্রাতষ্ঞা একটি মহৎ কীর্তি। অঙ্গাঁধপ কর্ণ সম্ভবত যাহার 
সূচনা করেন এবং সহস্রীধক বংসর পরে শশাঙ্ক ও ধর্মপালের অধানে 
যাহার পুনরাবৃত্তি হয়, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রাতিষ্ঞার অব্যবহিত পর্বে 
অজ্ঞাতনামা বাংলা দেশের এক রাজা বাহুবলে সেই অপূর্ব কীর্ত অজন 
করিয়া বিশ্বাবজয়শ যবনবীঁর আলেকজান্ডারের বিস্ময়, সম্ভ্রম ও আশঙ্কার 
সৃষ্ট করিয়াছলেন। দুঃখের বিষয়, বিদেশীয় লেখকগণের কয়েকাঁট 
সম্দ্রমসূচক উক্ত ব্যতীত ইহার পরবতর্ট যুগের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে 
আর কিছুই জানা যায় না। বাংলার এই অন্ধকারময় যুগে বিশাল মোর্য 
সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, গ্রীক শক পহ্যব কৃষাণ প্রভৃতি বিদেশীয় জাতির 
আক্রমণ, দাঁক্ষণাত্যে শাতবাহন রাজ্যের অভ্যুদয় এবং আধারর্তে বহু 
খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়। বাংলা দেশ সম্ভবত মোর্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল এবং হয়ত কৃষাণরাজও ইহার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। 
কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চত কোন সংবাদ জানা যায় না। আলেকজান্ডারের 
আভিযানের চারি পাঁচ শত বংসর পরে লিখিত পেরিশ্লাস গ্রন্থ ও টলেমীর 
বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খম্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে বাংলায় স্বাধীন গঙ্গরিডই রাজ্য বেশ প্রবল ছিল, এবং গঙ্গা- 
তারবতাঁ গঙ্গে নামক নগরী ইহার রাজধানী ছিল। এই গঙ্গে নগরী 
একাঁট প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, এবং বাংলার সক্ষত্র মসালন কাপড় এখান হইত 
সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তান হইত। এই' সংবাদটক ছাড়া খৃষ্টজল্মের 
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পূবের ও পরের তিনশত-মোট ছয় শত বৎসরের বাংলার ইতিহাস 
'নাবড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। 'বিদেশীয় এীতহাসিকগণ যে গঙ্গরিডই জাতির 
সাম্রাজ্য ও এম্বর্ষে মুগ্ধ হইয়া তাহাঁদগকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাত বালয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, মহাকাঁব ভাঁজল যে জাতির শৌর্যবার্ের উচ্ছ্বাসত 
প্রশংসা কারয়াছেন, এবং প% শতাধিক বংসর যাঁহারা বাংলা দেশে রাজত্ব 


করিয়াছেন, এ দেশীয় পুরাণ বা অন্য কোন গ্রন্থে সে জাতির কোন 
উল্লেখই নাই। 


চিতর্থ পল্সিচ্ভ্ছেদ 
গুপ্তযুগ 
১। গৃপ্ত-শাসন 


খষ্টায় চতুর্থ ও পণ্টম শতাব্দীতে গ্প্তবংশীয় রাজগণ ভারতে বিশাল 
সাম্রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বংশের আঁদপুরুষ শ্রীগপ্ত খুন্টীয় 
তৃতীয় শতাব্দীর শেষে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন ক্ষদ্র রাজোর 
আঁধপাঁতি ছলেন। তাঁহার পৌন্র প্রথম চন্দ্রগৃপ্ত ও প্রপৌন্র সমদদ্রগ্প্ত বহু 
দেশ জয় করিয়া একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেন। এই সাম্রাজ্য ক্রমে 
বঙ্গদেশ হইতে কাণিয়াবার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

আদিম গ্যপ্তরাজ্য কোথায় অবাস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চত ছু 
জানা যায় না। অনেক এাতহাঁসক অনূমান করেন যে, শ্ত্রীগপ্ত মগধে 
রাজত্ব কাঁরতেন। কিন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইতাঁসং 'লীখয়াছেন, 
মহারাজ শ্ত্রীগপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন স্তূপের নিকটে 
একটি মন্দির নিমাণ কাঁরয়াছিলেন। একখানি বৌদ্ধ গ্রল্থ হইতে জানা 
যায় যে, মৃগন্থাপন স্তুপ বরেন্দ্রে অবাস্থত ছিল। সুতরাং মহারাজ শ্রীগণপ্ত 
যে বরেন্দ্রে অথবা তাহার সমীপবতাঁ প্রদেশে রাজত্ব কারতেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইতাঁসং বার্ণত এই শ্ত্রীগৃপ্তই 
গৃপ্তরাজবংশের আদিপুরষ। ইৎসিং বলেন যে, শ্রীগ্যপ্ত পাঁচশত বংসর 
পূর্বে রাজত্ব করিতেন। তাহা হইলে শ্রীগ:প্তের রাজত্বকাল দ্বিতীয় শতাব্দের 
শেষভাগে পড়ে। কিন্তু ইংঁসং-কাঁথত পাঁচশত বংসর মোটামুটি ভাবে 
ধারলে তল্লাখত শ্রীগৃপ্তকে গুপ্তরাজগণের আঁদপুরুষ বলিয়া গণ্য করা 
যায় এবং অনেক পাঁণ্ডিতই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মত অনুসারে 
বঙ্গদেশের এক অংশ আদিম গপ্তরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কেহ কেহ 
অনূমান করেন যে, গপ্তগণ বাঙালী ছিলেন এবং প্রথমে বাংলা দেশেই 
রাজত্ব কারতেন। কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিচ্কৃত 
হয় নাই। 

প্রথম চন্দ্রগ্যপ্ত ও সমদদ্রগপ্ত যখন বিশাল গণপ্তসাগ্রাজ্য প্রতিজ্ঞা করেন, 
তখন বাংলা দেশে কতকগ্লি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার নিকটবতাঁ 
স্সূনিয়া নামক স্থানে পর্বতগান্রে ক্ষোদিত একখানি 'লাঁপতে পুজ্করণের 
অধিপাঁত 'সংহবর্মা ও তাঁহার পত্র চন্দ্রবমরি উল্লেখ আছে। সুসুনিয়ার 
পচশ মাইল উত্তর-পূর্ব দামোদর নদের দক্ষিণ তটে পোখর্ণা নামে একটি 
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গ্রাম আছে। এখানে খুব প্রাচীন কালের মার্ত ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া 
গিয়াছে। খুব সম্ভবত ইহাই সিংহবমাঁ ও চন্দ্রবমরি প্রাচীন রাজধানী 
পুন্করণের ধৰংসাবশেষ। চন্দ্রবমরি রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল বলা যায় 
না। ফাঁরদপূর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় চন্দ্রবর্মকোট নামক একাঁট 
দুর্গ ছিল। ষ্ঠ শতাব্দীর 'শলালাঁপতে ইহার উল্লেখ আছে। কেহ 
কেহ অনুমান করেন যে, ডীল্লাখত চন্দ্রবর্মর নাম অনুসারে এই দুর্গের 
এরূপ নামকরণ হইয়াছিল। এই মত অনুসারে চন্দ্রবমর রাজ্য বাঁকুড়া 
হইতে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমদুদ্রগপ্ত যে সম্‌দয় রাজাকে 
পরাজিত কারয়া আ্যবির্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের 
নাম চন্দ্রবর্ম।। খুব সম্ভবত ইনিই পুষ্করণাধিপাঁত চন্দ্রবর্মা এবং ইস্হাকে 
পরাজিত করিয়াই সমূদ্রগপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা আঁধকার করেন। 
বাংলা দেশের পূর্বভাগ --সমতট, সমদূ্রগুপ্তের অধীনে করদ রাজ্য ছিল। 
বাংলা দেশের উত্তর ভাগ সম্ভবত গপ্তসাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। কারণ 
সমদদ্রগ্প্তের শিলালিশিতে কামরূপ (বর্তমান আসাম) গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
সীমান্তস্ছিত করদরাজ্যরূপে বার্ণত হইয়াছে। 

প্রাচীন দিল্লীতে কুতবমিনারের নিকটে একাঁট লোহস্তন্ত আছে। এই 
সতস্তগাত্রে ক্ষোদিত লাঁপ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্র নামক একজন রাজা 
বঙ্গের সম্মিলিত রাজশাক্তকে পরাজিত কারয়াছলেন। এই চন্দ্র কে এবং 
কোথায় রাজত্ব কারতেন, তৎসম্বন্ধে পশ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। 
কাহারও কাহারও মতে তান গুপ্তসম্রাট প্রথম অথবা দ্বিতীয় চন্দুগন্প্ত। 
প্রথমোক্ত অনুমান স্বীকার করিলে বাঁলতে হয় যে, সমদদ্রগ্প্তের পর্কেই 
তাঁহার পিতা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অনুমান অনুসারে 
সমদদ্রগ্প্তের বঙ্গ জয়ের পরেও তাঁহার পূত্রকে আবার বঙ্গদেশ জয় কারিতে 
হইয়াছিল। খুব সম্ভবত লৌহস্তস্তে উল্লাখত রাজা চন্দ্র গপ্তবংশণয় সম্রাট 
নহেন। এ সম্বন্ধে অন্য যে সমুদয় মতবাদ প্রচালত, তাহার সাঁবস্তারে 
উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাজা চন্দ্র যাঁনই হউন, দদল্লশর 
স্তভাঁলপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, গ্প্তয্‌গের প্রাক্কালে বঙ্গে একাধিক 
স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা 
সামমলিত হইয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যদ্ধ করিত। 

সমতট প্রথমে করদ রাজ্য হইলেও ক্রমে ইহা গণপ্তসাম্রাজ্যের অন্তভূ্ 
হইয়া 'গিয়াছিল। সুতরাং সমস্ত বাংলা দেশই পণ্টম শতাব্দীতে গণপ্ত- 
সাম্রাজ্যের অংশ মান্ল ছিল। উত্তরবঙ্গে এই যুগের কয়েকখানি তাম্শাসন 
আবিজ্কত হইয়াছে। এগ্দীল হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের এই অংশ 
পৃণ্ড্রবধ'ন-ভুঁক্ত নামক বিভাগের অন্তভূক্ত এবং গ্াপ্তসম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত 
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এক শাসনকতরি অধীনে ছল। এই ভুক্তি বা বিভাগ কতকগনল বিষয় 
বা জেলায় বিভক্ত ছিল। ৫৪৪ খ্ল্টাব্ে গুপ্তবংশীয় সম্রাট স্বীয় পূত্রকে 
এই তুক্তির শাসনকতরি পদে নিয়োগ কাঁরয়াছলেন। ৫০৭ অব্দে পূর্ব 
বঙ্গ অথবা সমতট মহারাজ বৈন্যগপ্ত শাসন করিতেন। তাঁহার রাজধানী 
ছিল ভ্রীপুর। তিনি পরে নিজ নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন 
এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৃপ্তবংশীয় 
ছিলেন এবং প্রথমে বঙ্গের শাসনকতা হইলেও পরে গ্যপ্তসাম্মাজ্যের সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে গুপ্তরাজগণের শাসন- 
প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না। 


২। স্বাধীন বঙ্গরাজ্য 


অভ্তীর্দ্রোহে ও হুণজাতর পুনঃ পুনঃ আন্রমণের ফলে খম্টীয় ষচ্চ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে গুপ্ত সম্রাটগণ হাীনবল হইয়া পড়েন। এই সময়ে 
যশোধর্মণ নামে এক দুধর্য বার সম্পগ্র আর্াবর্তে আপনার প্রভাব বিস্তার 
করেন। তাঁহার জয়ন্তন্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তান পূর্বে বক্গপনুত্র 
নদ হইতে পশ্চিমে আরবসাগর, এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দাঁক্ষিণে 
মহেন্দ্রগার €গঞ্জাম জিলায় অবাঁস্থিত) পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য জয় কারিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার প্রশাপ্তকারের এই উীক্তি সত্য বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরলে বাংলা 
দেশও তাঁহার অধীন ছিল, একথা স্বীকার কারিতে হয়। যশোধর্মণের 
রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও ইহার ফলে গঃপ্তসাম্রাজ্যের ধংস আরন্ত 
হয়। এই সময় সম্ভবত এই সুযোগে দক্ষিণ ও পূববঙ্গ গ্‌প্তসম্রাটগণের 
অধাঁনতা পাশ ছিন্ন করিয়া একটি পরাল্রান্ত স্বাধীন রাজ্যে পাঁরণত হয়। 
কোটালপাড়ার পাঁচখাঁন এবং বর্ধমান বজলার অন্তর্গত মল্পসারলে প্রান্ত 
একখান তাম্রশাসনে এই স্বাধীন বঙ্গরাজোর কিছু কছু বিবরণ পাওয়া 
যায়। এই ছয়টি তাম্্শাসনে গোপচন্দ্র, ধম্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিন- 
জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই মহারাজাধরাজ উপাধি 
গ্রহণ কায়াছলেন। সমাচারদেবের স্বর্ণমুদ্রা এবং নালন্দার ধবংসাবশেষের 
মধ্যে তাঁহার নামাঁঙ্কত শাসনমদদ্রা আবচ্কৃত হইয়াছে । সুতরাং তাঁহারা 
যে বেশ শক্তিশালী স্বাধীন রাজা ছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
সমগ্র দক্ষিণ এবং পূর্ব ও পাঁশ্চমবঙ্গের অন্তত কতকাংশ এই স্বাধীন 
বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

এই যুগের আরও কতকগ্াল স্বর্ণমুদ্রা বাংলাদেশের নানা স্থানে 
আঁবিদ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত পূর্বেক্ত স্বাধীন বঙ্গদেশের রাজগণই 
এগুলি প্রচালত কাঁরয়াছিলেন। এই সমুদয় মুদ্রায় যে সকল রাজার নাম 


২৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


আছে, তাহাদের মধ্যে মান্র দুইটি অনেকটা 'নাশ্চতরূপেই পড়া যায়। 
একটি পৃথুবীর অপরটি শ্রীসুধন্যাদত্য। 

এই সমুদয় রাজাই এক বংশীয় কিনা, তাহা বলা কাঠন। যে সমন্দয় 
রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে গোপচন্দ্রই সর্বপ্রাচীন ছিলেন 
বাঁলয়া মনে হয়। 1তাঁন অন্তত ১৮ বংসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর 
ধর্মদিত্য ও সমাচারদেব যথাক্রমে অন্তত ৩ ও ১৪ বংসর রাজত্ব করেন। 
সম্ভবত এই তিনজন রাজা খম্টীয় &২৫ হইতে ৫৭৫ অব্দের মধ্যে রাজত্ব 
করেন। দুঃখের বিষয়, এই রাজাদের সম্বন্ধে বশেষ কোনো বিবরণই 
জানা যায় না। এমন ক তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল, তাহাও 
নির্ণয় কারবার উপায় নাই। তবে তাঁহাদের তাম্শাসনগ্যাীল পাঁড়লে মনে 
হয় যে তাঁহাদের অধীনে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য যথেন্ট প্রভাব, প্রাতিপাত্ত ও 
সমৃদ্ধ লাভ করিয়াছিল। 

কোন্‌ সময়ে কি ভাবে এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের অবসান হয়, তাহা বলা 
যায় না। দাক্ষিণাত্যের চালুকারাজ কাঁতরবর্মণ বচ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে 
অঙ্গ, বঙ্গ, কিঙ্গ ও মগধ জয় করেন বলিয়া তাঁহার প্রশাস্তকারেরা উল্লেখ 
করিয়াছেন। চালক্যরাজের আক্রমণের ফলেই হয়ত বঙ্গরাজ্য দুর্বল হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। তবে খুব সম্ভবত স্বাধীন গৌড়রাজ্যের অভ্যুদয়ই ইহার 
পতনের প্রধান কারণ । 


৩। গৌড় রাজ্য 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর “পরবতর গৃপ্তবংশ' নামে পরিচিত এক বংশের 
গুপ্ত উপাঁধধারী রাজগণ এই সাম্রাজ্যের এক অংশ আঁধকার কাঁরয়াছলেন। 
খুল্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ এই 
রাজবংশের অধীন ছিল। এই সময়ে বাংলা দেশের এই অণ্ল গৌড় নামে 
প্রীসদ্ধ হয়। নামত গ্প্তরাজগণের অধীন হইলেও ষম্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
গৌড় একটি বিশিষ্ট জনপদ রূপে প্রীসাদ্ধ লাভ করিয়াঁছল। তখন 
মৌখার-বংশ বর্তমান যুক্তপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের পরাক্রান্ত 
রাজা ঈশানবর্মা সম্বন্ধে তাঁহার একখানি শিলালাপতে উক্ত হইয়াছে 
যে. তিনি শৌড়গণকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করিয়া তাহাঁদগকে সমযদ্র- 
তরে আশ্রয় লইতে বাধা করেন। ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে, গোঁড়ের 
আঁধবাসীগণ সমদদ্রতীরে যাইয়া আত্মরক্ষা কাঁরতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহাতে বাঙালশর নৌবলের 
সাহায্যে আত্মরক্ষা অথবা সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক অন্য দেশে যাইয়া বাস- 
স্থাপনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক, সমুদ্রের উল্লেখ হইতে 
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মনে হয় যে, তখন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। 

মৌখাঁর ও পরবতাঁ গুপ্তবংশীয় রাজগণের মধ্যে পুরুষানক্রামক 
[বিবাদ চলিতোঁছল। ঈশানবর্মা কর্তৃক গৌড় বিজয় এই বিবাদের হীতহাসে 
একটি ক্ষু্র অধ্যায় মান্র। গযপ্তরাজগণের শিলালাঁপ অন্দসারে গ্বপ্তরাজ 
কুমারগপ্ত ঈশানবমকে পরাজিত করেন এবং কুমারগ্‌প্তের পত্র দামোদর- 
গৃপ্ত মৌখারদের সাহত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ঈশানবর্মার পরব্তাঁ 
মৌখাররাজ শর্ববর্মা ও অবীন্তবর্মা সম্ভবত মগধের কিয়দংশ আঁধকার 
করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহার ফলে গৃপ্তরাজগণ মগধ ও গোড় 
পারত্যাগ করিয়া মালবে রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহা সত্য হউক বা না হউক, 
ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে যে গৃপ্তরাজ মহাসেনগৃপ্তের রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপদত 
নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং গৌড় ও 
মগধ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। 

অর্ধশতাব্দীব্যাপী এই সংঘর্ষের ফলে এবং উত্তর হইতে তিব্বতীয়দের 
এবং দাঁক্ষণ হইতে চালনুক্রাজ্যের আক্রমণে সম্ভবত পরবতাঁ গঃপ্তরাজগণ 
হশনবল হইয়া পড়েন এবং এই সষোগে গৌড়দেশে শশাঙ্ক এক স্বাধীন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 


৪ শশাঙ্ক 

বাঙাল রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভোম নরপাঁত। তাঁহার বংশ 
বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে সাঠক কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ মতপ্রকাশ 
কাঁরয়াছেন যে, শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্গৃ্প্ত এবং তান গ্যুপ্তরাজবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। 'কন্তু এই মতট সম্পূর্ণ ভাত্তহীন বাঁলয়াই মনে হয়। 
প্রাচীন রোহতাশ্বের (রোটাস্গড়) 'গাঁরগান্রে "শ্ত্রীহাসামন্ত শশাঙ্ক” এই 
নামাট ক্ষোদত আছে। যাঁদ এই শশাঙ্ক ও গৌড়রাজ শশাঙ্ককে আভন 
বালয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার কাঁরতে হয় যে, শশাওক প্রথমে 
একজন মহাসামন্ত মান্র ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, শশাঙ্ক 
মৌখাঁররাজ্যের অধীনস্থ সামন্তরাজা ছিলেন। কিন্তু পূবেই বলা হইয়াছে 
যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গৃপ্তরাজ মহাসেনগ্প্ত মগধ ও গোঁড়ের 
আধিপাঁত ছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক এই মহাসেনগ্যপ্তের অধীনে মহাসামস্ত 
ছিলেন, এই মতই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 

৬০৬ অব্দের পৃবেই শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রাতজ্ঠা কাঁরয়া- 
ছিলেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণসবর্ণ খুব সম্ভবত মুর্শিদাবাদ জেলায় 
বহরমপুরের ছয় মাইল দাক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাঁট নামক স্থানে অবাস্ছিত 
ছিল। শশাঙ্ক দক্ষিণে দন্ডভুক্তি (মোঁদনীপুর জেলা), উৎকল ও গঞ্জাম 
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জেলায় অবাঁস্থত কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। উৎকল ও দণ্ডভুক্তি তাঁহার 
রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। শৈলোন্তব বংশীয় রাজগণ তাঁহার অধীনস্থ সামস্ত- 
রূপে কোঙ্গোদ শাসন কাঁরতেন। পাঁশ্চমে মগধ রাজ্যও শশাঙ্ক জয় করেন। 
দক্ষণবঙ্গে যে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের কথা পূর্বে ডীল্লীখিত হইয়াছে, সম্ভবত 
তাহাও শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সাঠক কিছন 
বলা যায় না। 

শশাঙ্কের পর্বে আর কোনও বাঙালী রাজা এইরুপ বস্তুত সাম্রাজ্য 
প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন বাঁলয়া জানা নাই। কিন্তু শশাঙ্ক ইহাতেই সম্ভৃষ্ট 
হন নাই। তিনি গৌড়ের চিরশত্র মৌখাঁরাদগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প 
হইলেন। 

মৌখাঁররাজ গ্রহবমাঁ পরান্রান্ত স্থাণবীশ্বরের (থানেশ্বর) রাজা প্রভাকর- 
বর্ধনের কন্যা রাজ্যনত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কামরুপরাজ ভাস্করবমাও 
শশাঙ্কের ভয়ে থানেশররাজের সাহত মিন্রতা স্থাপন করেন। শশাঙ্ক এই 
দুই মিব্রশক্তর বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মালবরাজ দেবগ্দপ্তের সাহত 
সান্ষসূত্রে আবদ্ধ হন। 

এই দুই দলের মধ্যে যুদ্ধের কারণ এবং যুদ্ধের প্রথম ভাগের বিবরণ 
নাশ্চত জানা যায় না। শশাঙ্ক সন্তবত প্রথমে বারাণসাঁ আঁধকার করিয়া 
পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন, এবং দেবগুপ্তও মালব হইতে সসৈন্যে কান্যকুব্জ 
(কনৌজ) যাত্রা করেন। ইহার পরবতর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে সমসামায়ক হর্ষ- 
চাঁরত' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিনরণ পাওয়া যায় 

'থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেন্তপত্র রাজ্যবধন 
1সংহাসনে আরোহণ কারলেন। এমন সময় কান্যকুব্জ হইতে দূত আসিয়া 
সংবাদ দল যে, মালবের রাজা কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্মকে য্দ্ধে পরাস্ত ও 
নিহত করিয়া রাণী রাজ্যশ্রীকে কারারৃদ্ধ কাঁরয়াছেন, এবং থানেশ্বর 
আক্রমণের উদ্যোগ কাঁরতেছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্বীনয়া রাজ্যবর্ধন 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের উপর রাজ্যভার ন্যন্ত। করিয়া আবলম্বে মাত্র দশ 
সহম্্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভাগিনীর উদ্ধারের 'নামত্ত অগ্রসর হইলেন। 
পথে মালবরাজের সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। 'তাঁন মালবরাজকে পরাজিত 
এবং তাঁহার বহু সৈন্য বন্দী কাঁরয়া থানেশ্বরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু 
কান্যকুক্জে পেপীছবার পূর্বেই শশাঙ্কের হস্তে তাঁহার মততযু হয়।” 

হর্ষচরিতের বিাভন্ন স্থানে এই ঘটনার যেরূপ উল্লেখ আছে তাহাতে 
মনে হয়, দেবগপ্ত কান্যকুত্জ জয় কাঁরয়াই শশাঙ্কের জন্য অপেক্ষা না 
কাঁরয়া থানেশ্বরের বিরুদ্ধে যদ্ধযান্রী করেন। শশাঙ্ক কান্যকৃব্জে পোৌঁশছয়া 
এই সংবাদ শুনিয়াই দেবগৃপ্তের সাহায্যে অগ্রসর হন। কিল্তু এই দুই 


শশাঙ্ক ২৭ 


মিন্রশক্তি মালত হইবার পূর্বেই রাজ্যবর্ধন দেবগপ্তকে পরাস্ত ও নহত 
করেন। দেবগনপ্তের ন্যায় রাজ্যবর্ধনও জয়োল্লাসে সমূহ-বিপদের আশঙ্কা 
না কারয়া নিজের ক্ষুদ্র সৈন্দলের কতকাংশ বন্দী মালবসৈন্যের সঙ্গে 
থানেশ্বরে প্রেরণ করেন, এবং অবশিল্ট সৈন্য লইয়া কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর 
হন। সম্ভবত পথে শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তান পরাস্ত ও 
নিহত হন। 

শশাওক কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের হত্যার কথা আমরা তিনাট 'বাভন্ন সূত্রে 
জানিতে পাঁরি। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্রের হর্ষচরিত' গ্রন্থ, হর্ষ- 
বর্ধনের পরম সৃহূদ চীনদেশীয় পারব্রাজক হুয়েনসাংয়ের কাঁহনী, এবং 
হর্ষবর্ধনের শিলালাপ। বাণভটু 'লিখিয়াছেন যে, মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত 
হইয়া নিরস্ত্র রাজ্যবর্ধন একাকাঁ শশাঙ্কের ভবনে গমন করেন এবং তৎকর্তৃক 
নিহত হন। রাজ্যবর্ধন কেন যে এইরূপ অসহায় অবস্থায় শত্রুর হাতে 
আত্মসমর্পণ করিলেন, বাণভট্র সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। হর্চারতের 
টীকাকার শঙ্কর 'লাঁখয়াছেন, শশাঙ্ক তাঁহার কন্যার সাঁহত 'ববাহের 
প্রলোভন দেখাইয়া রাজ্যবর্ধনকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করেন, এবং রাজ্য- 
বর্ধন তাঁহার সঙ্গীগণসহ আহারে প্রবৃত্ত হইলে ছদ্মবেশে তাঁহাকে হত্যা 
করেন। শঙ্কর সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর অথবা পরব কালের লোক। 
যে ঘটনা বাণভট্ট উল্লেখ করেন নাই, হাজার বংসর পরে শঙ্কর কিরূপে 
তাহার সন্ধান পাইলেন জান না। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার সাহত বাণভট্ট 
কথিত পনরস্ত্র একাকা' রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর কাহিনীর কোন সামঞ্জস্য নাই। 

হূয়েনসাং বলেন, শশাঙ্ক পুনঃ পুনঃ তাঁহার মন্ত্রীগণকে বলিতেন যে, 
কল্যাণ নাই। এই কথা শুনিয়া শশাঙ্কের মল্তীগণ রাজ্যবর্ধনকে একটি 
সভায় আমন্দ্রণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। হুয়েনসাংয়ের এই উীক্ত 
কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে । কারণ রাজ্যবর্ধন সংহাসনে আরোহণ 
কাঁরয়াই য্দ্ধষান্া করেন। তিনি ধার্মক বা অধার্মক ইহা বিচার করিবার 
অথবা এাঁবষয়ে পুনঃ পুনঃ মল্রীগণকে বালবার সুযোগ বা সন্তাবনা 
শশাঙ্কের ছিল না। অন্য্র হয়েনসাং 'লিখিয়াছেন, “রাজ্যবর্ধনের মন্তী- 
দায়ী”। বাণভট্র-কথত ণমথ্যা উপচারে আশ্বস্ত রাজ্যবর্ধনের নিরস্ত্র একাকী 
শশাঙ্কভবনে গমনের সাঁহত ইহার সঙ্গাত নাই। 

হর্যবর্ধনের শিলালিপিতে উত্ত হইয়াছে যে, সত্যানুরোধে রাজাবর্ধন 
শন্লুভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছলেন। এখানে শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতার 
কোন হীঙ্গতই নাই। 
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1তনাঁট সমসাময়িক বিবরণে একই ঘটনা সম্বন্ধে এই প্রকার বিরোধিতা 
দেখলে স্বতই তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। তারপর ইহাও 
উল্লেখযোগ্য যে, বাণভট্ট ও হয়েনসাং উভয়েই শশাঙ্কের পরম বিদ্বেষী; 
তাঁহাদের গ্রন্থের নানা স্থানে শশাঙ্ক সম্বন্ধে অশিম্ট উক্তি ও অলক 
কাহিনীতে এই বিদ্বেষভাব প্রকাটত হইয়াছে । সুতরাং কেবলমান্র এই 
দুইজনের উক্তির উপর নির্ভর কাঁরয়া শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক 
রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছলেন, এই মত গ্রহণ করা সমীচীন নহে। 
যুদ্ধে নিরত দুই পক্ষের পরস্পরের প্রাতি অভিযোগ প্রায়শই কত অমূলক, 
বর্তমান কালের দুইটি মহাযৃদ্ধে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই 
প্রসঙ্গে শিবাজী কর্তক আফজল খানের হত্যার কাহিনী উল্লেখযোগ্য । 
মহারাম্ট্র গ্রল্থমতে আফজল খানই বিশ্বাসঘাতক, আবার মুসলমান এঁতি- 
হাঁসকেরা বাজী সম্বন্ধে এ অপবাদ ঘোষণা করেন। শশাঙ্ক সম্বন্ধে 
গৌড়দেশীয় কোন লেখকের গ্রল্থ থাকিলে তাহাতে সম্ভবত রাজ্যবর্ধনের 
হত্যার সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম বিবরণই পাওয়া যাইত। 

এই প্রসঙ্গে রোম-সম্রাট ভ্যালেরিয়ানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
কাহারও মতে ভ্যালেরিয়ান ষখন পারস্যের রাজার সাঁহত সাঁন্ধর কথাবাা 
চালাইতেছিলেন, তখন পারস্যের রাজা তাঁহাকে আমন্্রণ করেন এবং সাক্ষাৎ 
হইলে বন্দী করেন। অপর মত অনুসারে ভ্যালেরিয়ান অল্প সৈন্য লইয়া 
যৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াঁছলেন এবং পারস্যরাজের হস্তে পরাঁজত ও বন্দী 
হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, এক অবরুদ্ধ দুর্গে অবস্থান কালে 
রাজের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অসম্ভব নহে যে, অনূর্প কোন 
কারণেই রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হস্তে বন্দী হইয়াছলেন। বাণভট্রট নিজেই 
বালয়াছেন, মান্র দশ সহমত সৈন্য লইয়া তিনি মালবরাজের বিরদ্ধে য্দ্ধযাত্রা 
করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কতক মালবরাজের সাহত যৃদ্ধে হতাহত 
হইয়াছল এবং কতক বন্দী মালব সৈন্যসহ থানেশ্বরে প্রেরিত হইয়াছল। 
শশাঙ্ক যে দশ সহস্রের অনাধক সৈন্য লইয়া সুদূর কানাকুব্জে যযদ্ধযান্রা 
কাঁরয়াছলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। সূতরাং রাজ্যবর্ধন যদ্ধে পরাস্ত হইয়া- 
ছিলেন, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অপর পক্ষে রাজাবর্ধন 
বৌদ্ধ ছিলেন। পরবতাঁ কালে হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগের 
জন্য তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র কাঁরয়াছল। সূতরাং 
রাজাবর্ধনের মল্রণগণও যে কৌশলে তাঁহার হত্যাসাধনের সহায়তা কারবেন, 
ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য নহে। “রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর জন্য তাঁহার মন্তখ- 
গণই দায়ী,” হয়েনসাংয়ের এই উীক্তি এই অনুমানের পারপোষক। হৃদ্ধে 
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পরাজয় অথবা মন্নীগণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যাঁদ রাজ্যবর্ধন নিহত 
হইয়া থাকেন, তবে হর্যবর্ধনের পক্ষীয় লেখক যে এই কলঙ্কের উল্লেখ 
করিবেন না, ইহাই খুব স্বাভাবিক। সুতরাং কেবলমাত্র বাণভট্র ও হুয়েন- 
সাংয়ের পরস্পর বিরোধী, অস্বাভাবক, অস্পন্ট উক্ত এবং অসম্পূর্ণ 
কাঁহনীর উপর নির্ভর করিয়া শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীরূপে 
গ্রহণ করা কোন ক্রমেই হ্নাক্তীসদ্ধ নহে। 

বাণভট্র বলেন, রাজ্যবর্ধনের হত্যার সংবাদ শুনিয়া হর্ষবর্ধন শপথ 
করিলেন যে, যাঁদ 'নার্দন্ট দিনের মধ্যে তান পৃঁথবী গৌড়শন্য কারতে 
না পারেন, তবে আগ্মতে ঝাঁপ "দিয়া প্রাণত্যাগ্গ কারবেন। অতঃপর গোঁড়- 
রাজের বির্দ্ধে বপূল সমর-সঙ্জা হইল। হর্ষ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া 
পাঁথমধ্যে শুনিলেন যে, তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে পলাইয়া 
বিন্ধ্যপর্বতে প্রস্থান করিয়াছেন। সূতরাং সেনাপাঁতি ভণ্ডীঁকে সসৈন্যে 
অগ্রসর হইতে আদেশ দয়া তানি নিজে ভগ্নীর সন্ধানে বিন্ধ্যপর্বতে 
গমন করিলেন। সেখানে রাজ্যন্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া তান গঙ্গাতীরে স্বায় 
সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। 

বাণভটের গ্রন্থ এখানেই শেষ হইয়াছে। শশাঙ্কের সাঁহত হর্ষের 
যৃদ্ধের কথা বাণভট্ট কিছুই বলেন নাই। কিন্তু হুয়েনসাং িিয়াছেন যে, 
হর্য ছয় বংসর যাব অনবরত যুদ্ধ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জয় কাঁরয়া- 
ছিলেন। এই উীক্ত সম্পূর্ণ ভীত্তহীন। হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্যের রাজা 
পুলকেশীর হস্তে পরাজত হইয়াছিলেন। আধবির্তে অন্তত ৬১৯ খ্‌ঃ 
অব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন 1/”কারণ এঁ বৎসরে 
উৎকীর্ণ একখান তাম্রশাসনে গঞ্জাম জিলাস্থিত কোঙ্গোদের শৈলোদ্তব 
বংশীয় রাজা ণচতুরুদধিসিলিলবীচিমেখলা দ্বীপাঁগরিপত্তনবত+” বসংস্ধরার 
আঁধপতি মহারাজাধরাজ শ্রীশশাঙ্কের মহাসামন্ত বালয়া উল্লিখিত 
হইয়াছেন। শশাঙ্ক যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মগধের আধপাঁত ছিলেন, হুয়েন- 
সাংয়ের ডীক্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কারণ হুয়েনসাংয়ের উক্তি 
অনুসারে ৬৩৭ খষ্টাব্দের অনাতিকাল পূর্বে শশাঙ্ক গয়ার বোধব্ক্ষ 
ছেদন করেন এবং নিকটবতণ* একাঁট মান্দর হইতে বৃদ্ধমৃর্ত সরাইতে 
আদেশ দেন; ইহার ফলে শশাত্কের সবাঙ্গে ক্ষত হয়. তাঁহার মাংস পচিয়া 
যায় এবং অজ্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। 

সুতরাং হর্ধবর্ধন তাঁহার কঠোর প্রাতিজ্ঞা ও বিরাট যুদ্ধসঙ্জা স্তেও 
শশাঙ্কের বশেষ কিছু আনিম্ট কাঁরতে পারেন নাই। শশাঙ্কের সাঁহত 
তাঁহার কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা, তাহাও নিশ্চিত জানা যায় না। 
কেবলমান্ন আর্ধমঞ্জশ্রীমূলকল্প নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। এই 
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বোদ্বগ্রল্থখাঁনি খুব প্রাচীন নহে। পুরাণের মত এই গ্রল্থে ভাঁবষ্যং 
রাজাদের ববরণ আছে। কিন্তু কোন রাজার নামই পুরাপ্নার দেওয়া নাই, 
হয় প্রথম অক্ষর অথবা সমার্থক কোন শব্দ দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে । 
এই গ্রন্থ এীতিহাঁসক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহা মধ্যযুগের কতকগ্দাল 
কিংবদন্তীর সমাবেশ মান্র। এই গ্রন্থোক্ত রাজা 'সোম' সম্ভবত শশাঙ্ক 
এবং তাঁহার শন্রু হকারাখ্য রাজা ও তাঁহার রকারাখ্য জোন্ঠন্রাতা যথান্রুমে 
হর্ষবর্ধন ও রাজ্যবর্ধন। এই অনুমান স্বীকার কারয়া লইলে এই গ্রন্থে 
আমরা নিম্নোক্ত বিবরণ পাই : 

“এই সময়ে মধ্যদেশে বৈশ্যজাতীয় রাজ্যবর্ধন রাজা হইবেন। তানি 
শশাঙ্কের তুলা শাক্তশাী হইবেন। নগ্রজাতীয় রাজার হস্তে তাঁহার মৃত্যু 
হইবে। অসাধারণ পরাক্রমশালী তাঁহার কানিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন বহু সৈন্য- 
সহ শশাঙ্কের রাজধানী পু.্্দড্রনগরীর বিরুদ্ধে আভযান করেন। তিনি 
দুব্ত্ত শশাঙ্ককে পরাজিত করেন এবং এ বর্বর দেশে যথোপযুক্ত 
সম্মান না পাওয়ায় (মতান্তরে “পাইয়া') স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।” 

এই ডীক্তি কতদূর সত্য বলা যায় না। কিন্তু ইহা সত্য বালয়া গ্রহণ 
কারলেও মাত্র ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ 
কারয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন সাফল্য লাভ কারিতে না পারিয়া ফারিয়া 
আঁসিয়াঁছলেন। 

আযমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-মতে শশাঙ্ক মাত্র ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন। 
কিন্তু ইহা সত্য নহে। শশাঙ্ক ৬০৬ অব্দের পূর্বেই রাজাসিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং পবেদ্ধিত হুয়েনসাংয়ের ডীক্ত হইতে প্রমাণিত হয় 
যে, ৬৩৭ অব্দের অনতিকাল পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। শশাঙ্কের যে 
তিনখানি 'লাপ পাওয়া গিয়াছে, তাহার একখানির তারিখ ৬১১৯ অব্দ। 
খনব সম্ভবত মৃত্যুকাল পযন্ত শশাঙ্ক গৌড়, মগধ, দণ্ডভূক্তি, উৎকল ও 
কোঙ্গোদের অধিপাঁতি 'ছিলেন। 

শশাঙ্ক শিবের উপাসক 'ছিলেন। হয়েনসাং তাঁহার বৌদ্ধীবদ্ধেষ 
সম্বন্ধে অনেক গল্প লিখিয়াছেন, কিন্ত এগুলি বিশ্বাস করা কঠিন: কারণ 
হ;য়েনসাংয়ের বর্ণনা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, শশাঙ্কের রাজধানগ 
কর্ণস্মবর্ণে এবং তাঁহার রাজ্যের সবর বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রসার ও প্রাতপাস্ত 
ছিল। 

বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তননিই প্রথম 
আধাির্তে বাঙালীর সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং ইহা আংশকভাবে 
কারে পাঁরণত করেন। প্রাতিদ্বন্ধী প্রবল মৌখাঁররাজশীক্ত তাঁহার কূট- 
নীতি ও বাহুবলে সমূলে ধ্বংস হয়। সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর প্রবল 


শশাঙ্ক ৩১ 


শাক্তুশালী হর্ষবর্ধনের সম্‌দয় চেষ্টা ব্যর্থ কারয়া তান বঙ্গ, বহার ও 
উাঁড়ষ্যার আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। বাণভট্রের মত চাঁরত-লেখক 
অথবা হয়েনসাংয়ের মত স্মহদ্‌ থাকিলে হয়ত হর্ষবর্ধনের মতই তাঁহার 
খ্যাত চতর্দকে বিস্তৃত হইত। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ বিড়ম্বনায় 
তিনি স্বদেশে অখ্যাত ও অজ্ঞাত, এবং শন্তুর কলঙক-কালমাই তাঁহাকে 
জগতে পারচিত করিয়াছে। 


পম্থজম পল্িচ্চ্ছোদ 


অরাজকতা মাৎস্তন্যায় 
১। গোঁড় 


শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে আনুমানিক ৬৩৮ অব্দে হুয়েনসাং বাংলা দেশ 
পারভ্রমণ করেন। তিনি কজঙ্গল (রাজমহলের নিকট), পুন্দ্ড্রবর্ধন, কর্ণ- 
সুবর্ণ সমতট ও তাম্লীপ্তি-এই পাঁচাট 'বাভন্ন রাজ্যের উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। উৎকল এবং কোঙ্গোদও তখন স্বাধীন রাজ্য ছিল। আর্য- 
মঞ্জশ্রীমূলকল্পে উক্ত হইয়াছে যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গোড়রাম্ট্ 
আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল; এখানে একাধিক 
রাজার অভ্যুদয় হয়; তাঁহাদের মধ্যে কেহ এক সপ্তাহ, কেহ বা একমাস 
রাজত্ব করেন। শশাঙ্কের পূত্র মানব ৮ মাস & দিন রাজত্ব করেন। এই 
বর্ণনা সম্ভবত অনেক পাঁরমাণে সত্য। এই প্রকার আত্মঘাতী অস্তীর্বদ্রোহই 
সম্ভবত শশাঙ্কের বশাল রাজোর শীক্ত নষ্ট এবং বাহিঃশত্রুর আক্রমণের 
পথ প্রশস্ত করে। 

আঃ ৬৪১ অব্দে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন এবং পর বংসর তিনি 
উংকল ও কোঙ্গোদে বিজয়াভিযান করেন। এই সময়েই কামরূপরাজ 
ভাস্করবর্মা গৌড় জয় করিয়া কর্ণসূবর্ণে তাঁহার জয়-স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত 
করেন। আঃ ৬৪২ অব্দে যখন হর্ষ কজঙ্গল রাজ্যে অবস্থিতি কারতে- 
ছিলেন তখন ভাস্করবর্মা বিশ হাজার রণহস্তঁ লইয়া হর্ষের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। তাঁহার 'ত্রিশ হাজার রণপোতও গঙ্গা নদী দিয়া কজঙ্গলে গমন 
করে। এইরুপে শশাঙ্কের দুই প্রবল শত্রু তাঁহার রাজ্যের ধ্বংস সাধন 
করে। 

৬৪৬ অথবা ৬৪৭ অব্দে হর্ষবর্ধনের মত্যু হয়। ইহার পরই তাঁহার 
সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং তব্বতরাজ কামরূপ ও পূর্বভারতের কিয়দংশ 
আঁধকার করেন। সুতরাং গোঁড়ে ভাস্করবর্মরি অধিকার খুব বেশন দিন 
স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই জয়নাগগ নামক একজন রাজা কর্ণসবর্ণে 
রাজত্ব করেন। তাঁহার মহারাজাধিরাজ উপাধি হইতে অনুমান হয় যে, 
তান বেশ শীক্তশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের 'িস্তাতি অথবা 
তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ জানা যায় না। 

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরব একশত বৎসর গৌড়ের ইতিহাসে এক 
অন্ধকারময় যুগ । এই যুগে অনেক বহিঃশন্রু এই রাজ্য আক্রমণ করে। 
অনেকে অনুমান করেন যে. তিব্বতরাজ ও পরবত* গৃপ্তবংশণয় সম্রাটগণ 


গোড় ৩৩ 


এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। 
অস্টম শতাব্দীর প্রারভ্তে শৈলবংশীয় একজন রাজা প7ণ্দ্রদেশ জয় করেন। 
ইহার অনাঁতকাল পরে কনৌজের রাজা যশোবর্মা গৌড়রাজকে পরাভূত ও 
বধ করেন। কনৌজের রাজকাঁব বাকপাঁতিরাজ এই ঘটনা উপলক্ষ কাঁরয়া 
গোড়বহো (গোড়বধ) নামক প্রাকৃত ভাষায় এক কাব্য রচনা করেন। কিন্তু 
ইহার পরেই কাশ্মীরের রাজা লাঁলতাঁদত্যের হাতে যশোবর্মর পরাজয় 
ঘটে এবং তাঁহার বিশাল রাজ্য ধ্বংস হয়। গৌড়রাজ কাম্মীরাধ্পাতি 
লালতাদত্যের অধানতা স্বীকার করেন। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের 
ইতিহাসে গৌড় সম্বন্ধে যে একটি আখ্যান "লাপবদ্ধ হইয়াছে, তাহা 
[বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । লাঁলতাঁদত্য গৌড়রাজকে কাশ্মীরে আমল্ণ 
করেন, এবং বিষুমৃর্তি স্পর্শ কারয়া শপথ করেন যে, কাশ্মীরে গেলে 
তাঁহার কোন বিপদ ঘাঁটবে না। অথচ গৌড়রাজ কাশ্মীরে যাওয়ার পরেই 
লাঁলতাঁদত্য তাঁহাকে হত্যা করেন। এই ঘৃণ্য শবশ্বাসঘাতকতার প্রাতশোধ 
লইবার জন্য গৌঁড়রাজের কাঁতপয় 'বশ্বস্ত অনুচর তীঁর্থযান্রার ছলে কাশ্মীরে 
টিয়া উক্ত বিষ্ুমূর্তি ভাঙ্গবার জন্য মান্দরে প্রবেশ করে। ভূলন্রমে 
তাহারা অন্য একটি মুর্তি ভাঙ্গতে আরম্ভ করে এবং হাতমধ্যে কাশ্মীরের 
সৈন্য আনিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে। রাজতরাঙ্গণীর রচাঁয়তা এীতি- 
হাঁসক কহণ এই বাঙালী বীর অনচরগণের প্রভূভাক্ত ও আত্মোৎসর্গের 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লাঁখয়াছেন যে. উক্ত মান্দরটি আজও শূন্য, কিন্তু 
পৃথবী গৌড়বীরগণের প্রশংসায় পূর্ণ। কহাণ ললতাঁদত্কে আদর্শ 
রাজা বলিয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন; 'িন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, চন্দ্রের 
ন্যায় লালতাদিত্যের নির্মল চরিত্রে দুইটি দুরপনেয় কলঙ্ক ছিল এবং 
গৌড়রাজের হত্যা তাহার অন্যতম। রাজকাঁবর এই সমুদয় ভীক্ত হইতে 
উল্লিখিত গোড়বীরগণের কাহিন সত্য বাঁলয়াই অনুমিত হয়। 

কহাণ গলিখিয়াছেন যে, ললিতাঁদতোর পৌর জয়াপীড় পিতামহের 
অনুকরণে দিশ্বিজয়ে বাহির হন। কিন্তু তাঁহার অনপান্থতিতে জজ্জ 
কাম্মণর রাজ্য আঁধকার করে এবং জয়াপীড়ের সৈন্যগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ 
করে। অতঃপর সমুদয় অনূচরগণকে বিদায় দিয়া তিনি একাকী ছদ্মবেশে 
ভ্রমণ করিতে কারতে পু.্দ্রবর্ধন নগরীতে উপস্থিত হন। এই প্রদেশ 
তখন জয়ন্ত নামক একজন সামন্ত রাজার অধীনে ছিল। জয়াপীড় জয়ন্তের 
কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গোৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাস্ত করিয়া জয়ন্তকে 
তাঁহাদের অধীশ্বর করেন। এই কাঁহনী কতদূর সত্য বলা যায় না। তবে 
গোড় যে তখন পাঁচ অথবা একাধিক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, ইহা সন্তব 
বালয়াই মনে হয়। 


৩ 


৩৪ ংলা দেশের ইতিহাস 


নেপালের লিচ্ছবিরাজ দ্বিতীয় জয়দেবের শিলালপিতে গৌড়ের আর 
এক বাঁহঃশন্রুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫৩ সংবতে (৭৪৮ অথবা ৭৪৯ 
খজ্টাব্দ) উৎকীর্ণ এই লীপতে নেপালরাজের শ্বশুর ভগদত্তবংশীয় রাজা 
হর্য গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলের আঁধপাঁতরূপে অভিহিত হইয়াছেন। 
ভগদত্তবংশীয় রাজগণ কামর্পে রাজত্ব কাঁরতেন; সুতরাং অনেকেই 
অনুমান করেন যে, কামর্ুপরাজ হর্য গৌড় জয় কারয়াছিলেন। কিন্তু 
উীঁড়ষ্যার করবংশীয় রাজগণও ভগদত্তবংশীয় বালয়া দাবী কাঁরতেন। 
সুতরাং অসম্ভব নহে যে. হর্ষ কনবংশীয় রাজা ছিলেন। কিন্তু কেবলমান্র 
গোৌড়াধপ এই সম্মানসূচক পদবাঁ হইতে কামর্প বা উৎকলের কোন রাজা 
গোড়ে রাজত্ব কারতেন, এইরূপ স্থরাসদ্ধান্ত করা যায় না; তবে সম্ভবত 
তানি গৌড়ে বিজয়াভযান করিয়া কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। 


২। বদ 
বঙ্গ রাজ) শশ।ঙ্কের সাম্রাজ্ভূক্ত ছিল কিনা 'নাশচত বলা যায় না। 'কন্তু 
শশাঙ্কের মুতুন গরই যে এখানে সমতট নামে স্বাধীন রাজ্য ছিল, 
ধুয়েনসাংয়র বিবরণ হইভে ভাহা জানা ঘায়। হুয়েনসাং আরও বলেন 
বে, সমতটে এক ব্রা্গণবংশ রাজত্ব কাঁরতেন, এবং এই বংশীয় শীলভদ্র 
তাঁহার সময়ে নালন্দা অধ্যন্দ (ছিলেন। 

অতঃপর খড়াবংশের অভ্যুদয় হয়। খতোদ্যম, তৎপত্তর জাতখড়া ও 
তৎপাত্র দেবখজ্জা এই তিনজন রাজা সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে রাজত্ব 
করেন। দেবখজোর পুত্র রাজরাজ অথবা রাজন্রাজভটও সন্তবত তাঁহার পরে 
রাজত্ব করেন। এই রাজগণ সকলেই বৌদ্ধধমমবিলম্বী ছলেন। তাঁহাদের 
রাজ্য দাঁদণ ও গর্ববঙ্গে বস্তুত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 
তাঁহাদের রাজধানীর নাম ছিল কমস্তি এবং ইহাই বর্তমানে কৃঁমল্লার 
নিকটবতাঁ” বড়কামতা নামে পারচিত। কিল্তু এই মত নিঃসংশয়ে গ্রহণ 
করা যায় না। 

চীনদেশীয় পারবরাজক সেংচ সপ্তম শতাব্দীর শেষে এদেশে আসেন। 
[তিনি সমতটের রাজা রাজভটের বৌদ্ধধর্মে বিশেষ অনুরাগের কথা 
[লাখয়াছেন। সম্ভবত এই রাজভট ও খড়াবংশনয় রাজরাজ আঁভন্ন। দেব- 
খজ়োর রাণী প্রভাবতী কর্তক একটি ধাতুময়ী সবাণী দেগি মূর্তি 
কামল্লার ১৪ মাইল দক্ষিণে দেউলবাড়ী গ্রামে আঁবচ্কৃত হইয়াছে। 

কেহ কেহ মনে করেন যে, খড়াবংশনয়েরা অস্টম অথবা নবম শতাব্দীতে 
রাজত্ব করেন। খড়াবংশের উৎপাত্ত সম্বন্ধেও সঠিক কিছ জানা যায় না। 
নেপালে খড়ুক অথবা খর্ক নামে এক বংশ 'ছিল। তাঁহাদের রাজা ক্ষয় 


বঙ্গ ৩& 


বাঁলয়া দাবী করিতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে এই বংশের রাজা দুব্যসাহ 
গুর্খা জলা দখল করেন এবং বর্তমান গূর্খা রাজবংশ প্রাতষ্ঠা করেন। 
প্রচান খঙ্জাবংশের সাহত এই বংশের কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। 
তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ; বলা যায় না। 

কনৌজের রাজা যশোবর্মা গৌড়রাজকে বধ করার পর বঙ্গ জয় করেন। 
বাক্পতির বর্ণনা হইতে অনুমিত হয়, বঙ্গরাজ বেশ শীক্তশালী 1ছলেন 
এবং তাঁহার বহু রণহন্তী ছিল। গৌড়বহো কাব্যে উক্ত হইয়াছে যে, 
যশোবমরি নিকট বশ্যভা স্বীকারের সময় বঙ্গবাসীদের মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ 
করিয়ছিল, কারণ তাহারা এর্‌প কার্যে অভ্যস্ত নহে। বিদেশী কাঁব কর্তৃক 
বঙ্গের বীরত্ব ও স্বাধীনতা-প্রশীতর উল্লেখ সপ্ভবত তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
ফল। বশোবঘরি অধিকার খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। গোড়ের 
অপর দূই বাঁহঃশরু লাঁলতাদিত্য ও হর্ষের সহিত বঙ্গের কোন সম্বন্ধ 
ছিল না। 

যশোবর্মা বে অময় বঙ্গ জয় করেন, দে সময়েও খড়াবংশনয়েরা রাজত্ব 
করিতোছলেন কিনা বলা কঠিন। কারণ ইহার 'কছ পূর্বে রাত উপাঁধ- 
ধারী এক রাজবংশ কুমিল্লা অগ্চলে রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় জীব- 
ধারণ রাত ও তাঁহার পত্র শ্রীধারণ রাত এই দুই রাজার সমতটেম্বর উপাধি 
ছল; শ্রীধারণের তাগ্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, সমতটাদি অনেক দেশ 
তাঁহার রাজ্যতুত্ত িল। শ্রীধারণের সামন্তসচেক উপাধ হইতে অন্যামত 
হয় যে, আদতে এই বংশের রাজগণ কোন রাজার অধাঁন ছিলেন, কিন্ত 
শেষে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব কারিতেন। কেহ কেহ অনুমান 
করেন, ব্লাতবংশ খড়াবংশের সামন্ত ছিল। কিন্তু এই দুই বংশ মোটামাট 

* সমসামায়ক হইলেও এই সিদ্ধান্ত 'নশ্চিতর্পে গ্রহণ করা যায় না। 

শ্রীধারণের তাশ্শাসন হইতে জানা যায় যে, ক্ষীরোদা নদী পাঁরবোম্টত 
দেবপর্বত এই বংশের রাজধানী ছিল। দেবপর্তি খুব সম্ভবত কুমিল্লা 
নগরীর পশ্চিমে লালমাই-ময়নামতাঁ পাহাড়ের দক্ষিণভাগে অবাস্থৃত ছল। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, ময়নামতাঁ টিলার প্রায় সাড়ে তিন মাইল দাঁক্ষিণে 
পাহাড়ের উপকণ্ঠে “আনন্দ রাজার বাড়ী” নামে বর্তমানকালে পাঁরচিত 
স্থানই ধ দেবপর্বতের ধ্বংসাবশেষ: কারণ ইহার 'নকটবতর্ণ খাতাঁট এখনও 
স্থানীয় লোকের নিকট ক্ষীর নদী বলিয়া পাঁরচিত। 

এই সময়কার একখানি তাম্্শাসনে সামন্তরাজ লোকনাথের ও তাঁহার 
পর্বপৃরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব 
 করিতেন। লোকনাথ ও জীবধারণ রাত সমসাময়িক ছিলেন: কত্ত উভয়ের 
মধ্যে ি সম্বন্ধ ছিল, সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কাহারও কাহারও মতে 


৩৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


লোকনাথ জীবধারণের সামন্ত ছিলেন, কিন্তু প্রথমে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ 
উপাস্থত হইয়াছল। জীবধারণ বহ; সৈন্য ক্ষয় করিয়াও লোকনাথকে 
পরাজিত কাঁরতে পারেন নাই। কিন্তু পরে অন্য এক যুদ্ধে লোকনাথ 
তাঁহাকে সাহায্য করায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি লোকনাথকে বিস্তৃত ভূখস্ডসহ 
শ্রীপট্র দান করেন। এই মতাঁট নিশ্চিত 'সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। 

উল্লীখত বর্ণনা হইতে অন:ামত হয় যে, শশাঙক-হর্ষবর্ধন-ভাস্করবমরি 
ণতরোধানের পরে খক্টীয় সপ্ঠম শতব্দীর শেষভাগে পূর্ববঙ্গে অনেকগুলি 
স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। তিব্বতীয় লামা তারনাথ সপ্তদশ 
শতাব্দীতে ভারতীয় বোদ্ধবর্মের যে ইতিহাস রচনা করেন, তাহাতে এই 
যুগের বাংলা দেশের অনেক কাহিনী 'লাঁপবদ্ধ হইয়াছে। এই সমম্দয় 
কাহিনী একেবারে অমূলক না হইলেও অন্যাবধ প্রমাণ ব্যাতরেকে সত্য 
বালয়া গ্রহণ করা যায় না। তিনি চন্দ্রবংশীয় অনেক রাজার উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই বংশের শেষ দূই রাজা গোবিচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র। এই 
দুই রাজার আঁস্তত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, এই চন্দ্রবংশনয় 
রাজারাই খড়া অথবা রাতবংশীয়দের নিকট হইতে বঙ্গ জয় করেন এবং 
সম্ভবত লালতচন্দ্ই যশোবমরি হস্তে পরাজিত হইয়াঁছলেন। 

রাজা গোপাঁচন্দ্র (গোপাঁচাঁদ) ও তাঁহার মাতা ময়নামতাঁ সম্বন্ধে বঙ্গ- 
দেশে বহ; প্রবাদ, কাহিনী ও গণীতিকাব্ প্রচলিত আছে। ইহার মর্ম এই 
যে, গোপাচন্দ্র অদুনা ও পদুনা নামক দুই রাণীকে পাঁরত্যাগ কারিয়া 
যৌবনে মাতার আদেশে সন্নাস অবলম্বন করেন, এবং হাঁড়ীসদ্ধা অথবা 
হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন যে, তারনাথ কাঁথত 
গোবিচন্দ্র ও এই গোপাঁচন্দ্র অভিন্ন। কিন্তু এসম্বন্ধে সন্দেহ কারবার 
যথেষ্ট কারণ আছে। 


স্্ট পন্বিচ্ছ্েদ্‌ 
পাল সাম্রাজ্য 


গোপাল (আ ৭৫০-৭৭০) 


শশাঙ্কের মত্যুর পর শতবর্ষব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বাঁহঃশন্ুর পুনঃ 
পুনঃ আন্রমণের ফলে বাংলার রাজতল্ন ধ্ৰংসপ্রায় হইয়াছিল। প্রায় সহস্র 
বংসর পরে তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামা তারনাথ এই যুগের বাংলার সম্বন্ধে 
লাখয়াছেন যে, সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না; প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্দ্রাস্ত 
লোক, ব্রাহ্মণ এবং বাণক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন কাঁরতেন। 
ফলে লোকের দুঃখদূর্শার আর সামা ছিল না। সংস্কৃতে এইরূপ 
অরাজকতার নাম মাৎস্যন্যায়। প:কুরের বড় মাছ যেমন ছোট মাছ খাইয়া 
প্রাণথধারণ করে; দেশে অরাজকতার সময় সেইর্‌প প্রবল অবাধে দূর্বলের 
উপর অত্যাচার করে; এই জনাই মাৎস্যন্যায় এই সংজ্ঞাটির উৎপাত্ত। 
সমসাময়ক 'লাঁপতে বাংলা দেশে মাংসান্যায়ের উল্লেখ আছে। সতরাং 
তারনাথের বর্ণনা মোটামূঁট সত্য বাঁলয়াই গ্রহণ করা যায়। এই চরম 
দৃধখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য বাঙালী জাতি যে রাজনৈতিক 
িজ্ঞতা, দূরদার্শতা ও আত্মতাগের পরিচয় 'দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা 
চিরস্মরণায় হইয়া থাঁকবে। দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্ির করিলেন ষে, 
পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করিবেন, 
এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রতুত্ব স্বীকার কারবেন। দেশের জনসাধারণও 
সানন্দে এই মত গ্রহণ কাঁরল। ইহার ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি 
বাংলা দেশের রাজপদে 'িবাচিত হইলেন। এইর্‌পে কেবলমান্র দেশের 
মঙ্গলের দিকে চাহিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসজর্নপূর্বক সর্বসাধারণে মিলিয়া 
কোন বৃহৎ কার্য অনুষ্ঠান যেমন বাঙালীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না, 
বর্তমান ক্ষেত্রে এই মহান স্বার্থত্যাগ ও এঁক্যের ফলে বাঙালীর জাতীয় 
জীবন যে উন্নাতি ও গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল, তাহার দচ্টান্তও 
[ংলার ইতিহাসে আর নাই। ১৮৬৭ অব্দে জাপানে যে গুরুতর রাজ- 
নৈতিক পাঁরবর্তন ঘাটয়াছল, কার্যকারণ ও পাঁরণাম বিবেচনা করিলে 
তাহার সাহত সহম্ীধক বংসর পূর্বে গোপালের রাজপদে নিব্চনের 
তুলনা করা যাইতে পারে। 

গোপালের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ 'কছু জানা যায় না। গোপাল 
ও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বৌদ্ধধমবিলম্বী ছিলেন। পালরাজগণের 
তাম্ শাসনে উক্ত হইয়াছে যে, গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ 'সর্বাবিদ্যা- 
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বিশ্দদ্ধ' ছিলেন এবং গোপালের পিতা বপ্যট শত্রুর দমন এবং বিপুল 
কীর্তিকলাপে সসাগরা বস_্ধরাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং গোপাল 
যে কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তাঁহার 
পিতা য্দ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং গোপালও সম্ভবত পিতার পদাঙ্ক 
অনুসরণ কাঁয়া প্রবীণ ও সুনিপূণ যোদ্ধা বাঁলয়া পাঁরাঁচিত হইয়াছিলেন। 
কারণ এই সঙ্কট সময়ে বাংলার নেতাগণ যে বংশমযাদাহশন হযুদ্ধানীভজ্ঞ 
তরুণ-বয়স্ক কোন বাক্তকে রাজপদে নিবচিন করিয়াছলেন, এরূপ সম্ভবপর 
বাঁলয়া মনে হয় না। পরব কালে পালগণ ক্ষান্তয় বালয়া পাঁরচিত 
ছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল সমসামাঁয়ক একখান গ্রন্থে 'রাজভটাঁদ- 
ংশ-পাঁতত' বাঁলয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অনমান 
করেন যে, পালরাজগণ খড়াবংশীয় রাজা রাজরাজভটের বংশধর। কিন্তু 
এখানে রাজভট শব্দ রাজসোনক অর্থে গ্রহণ করাই আধকতর সমশচীন 
বাঁলয়া মনে হয়। ইহা পৃবেক্তি সিদ্ধান্তের সমর্থক। 

গোপালের তারিখ সঠিক জানা যায় না। তবে তান অষ্টম শতাব্দশর 
মধতাগে রাজপদে 'িবঠিচত হইয়াছলেন, ইহাই সম্ভবপর মনে হয়। প্রায় 
চাঁর শত বর্ষ পরে রচিত রামচাঁরত গ্রল্খে বরেন্দ্রভমি পালরাজগণের 

ভূ" অথাৎ পতৃভূমি বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে । ইহা হইতে পাণ্ডিতগণ 
অনমান করেন যে, গোপাল বরেন্দ্রের আঁধবাসী ছিলেন। 'তনি প্রথমেই 
সমগ্র বাংলা দেশের আঁধপাঁতি 'নর্বাচিত হইয়াঁছলেন কনা, তাহা সঠিক 
জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে সমগ্র বঙ্গদেশই তাঁহার শাসনাধীন 
হইয়াছিল এবং বহুদিন পরে বাংলায় দঢপ্রতিষ্ঠ রাজশক্তির সাঁহত সুখ 
ও শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছল। ইহাই গোপালের প্রধান কণীর্ত। তাঁহার 
রাজত্বকালের কোন বিবরণই আমরা জান না। কত্ত তান যে শতাব্দী 
ব্যাপী বিশৃঙ্খলার পর তাঁহার রাজা এতদূর শীক্তশালী ও সূসমৃদ্ধ 
করিয়া যাইতে পাঁরয়াছলেন, যাহার বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহার প্র 
সমগ্র আর্যাবর্তে এক বিশাল সাম্াজা প্রাঁতষ্টা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
ইহাতেই তাঁহার রাজোঁচিত গুণাবলী ও ভূয়োদর্শনের যথেষ্ট পাঁরচন়্ 
পাওয়া যায়। 


২। ধর্মপাল (আ ৭৭০-৮১০) 


গোপালের মৃত্যুর পর আ ৭৭০ অন্দে তাঁহার পত্র ধর্মপাল সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ধর্মপাল বার, সাহসী ও রাজনীতিকুশল ছিলেন। 
গোপালের সুশাসনের ফলে বাংলা দেশের শাক্ত ও সমাদ্ধ অনেক বাঁউয়া- 
ছিল । সুতরাং ধর্মপাল প্রথম হইতেই আর্যার্তে এক নাম ত্রাজা স্থাপনের 


ধর্মপাল ৩৯ 


কল্পনায় মাতিয়া উাঠিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী উপাস্ছত 
হইল। ইনি প্রতীহার বংশীয় রাজা বংসরাজ। প্রতীহারেরা সম্ভবত 
গুজ্রি জাতীয় ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই গনজজর জাত 
হুণাঁদগের সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে ভারতে আসিয়া পঞ্জাব, রাজপুতানা 
ও মালবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। অস্টম শতাব্দীর শেষার্ধে মালব 
ও রাজপুতানার প্রতীহার রাজা বংসরাজ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন। 
যে সময় ধর্মপাল বাংলা দেশ হইতে পাঁশ্চম দিকে বিজয়াভিযান করেন, 
সেই সময় বৎসরাজও সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় পূর্বাদকে অগ্রসর হন। 
ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু ধর্ম- 
পালের সোভাগ্ান্রমে এই সময় দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রক্টরাজ ধ্রুব আর্ধবির্তে 
বিজয়াভষান করিয়া বৎসরাজকে পরাজিত করেন। বংসরাজ পলাইয়া 
মর্ভূমিতে আশ্রয় লইলেন এবং তাঁহার সাম্রাজা প্রতিষ্ঠার আশা দূরীভূত 
হইল। 

ধুব বংসরাজকে পরাস্ত কাঁররাই ক্ষ।ত্ত হইলেন না। তন ধর্মগালের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ধর্মপাল হাতিমধো মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ 
জয় কাঁরয়া গঙ্গাঘমনার মধ্যবতা্ঁ ভূভাগ শ্থন্ত অগ্রসর হইয়াছলেন। 
এইখানেই প্লুবের সাহত তাঁহার ঘদ্ধ হইল। রাষ্ট্রক্‌টরাজের প্রশান্ত মতে 
ধুব ধর্মপালকে পরাজিত কারয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে ধম্পালের বিশেষ 
কোন আনিষ্ট হইয়াছিল বাঁলয়া মনে হয় না। ধ্রুব শীঘ্রই দাক্ষিণাপাথ 
ফাঁরয়া গেলেন এবং ধর্মপালের আর কোন প্রাতিদ্বন্ী রহিল না। এই 
সুযোগে ধর্মপাল ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র আযবির্ত জয় কাঁরয়া নিজের 
আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ইহার ফলে তিনি সাবভোৌম সম্রাটের পদ 
প্রাপ্ত হইলেন এবং গৌরবস্চক পরমেশ্বর পরমভট্রারক মহারাজা ধরাজ' 
প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ কারলেন। 

ধর্মপালের পত্র দেবপালের তাগ্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্মপাল 
দ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কেদার ও গোকর্ণ এই দুই তীর্থ এবং গঙ্গাসাগর 
সঙ্গম দর্শন করিয়াছলেন। কেদার 'হমালয়ে অবস্থিত সুপরিচিত তীর্থ। 
গোকর্ণের অবাস্থৃতি লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও 
মতে ইহা বোম্বে প্রোসডোন্সির অন্তর্গত উত্তর কাণাড়ায় অবাস্থীত সৃপারচিত 
গোকর্ণ নামক তীর্থ। কিন্তু ধর্মপাল যে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকৃটরাজ্য পার 
হইয়া এই দূর দেশে বিজয়াভিযান কাঁরয়াছলেন, 'বাঁশম্ট প্রমাণ অভাবে 
তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। নেপালে বাগমতঁ নদীর তারে পশুপাতি 
মান্দরের দূই মাইল উত্তর-পূর্বে গোকর্ণ নামে তীর্থ আছে: সম্ভবত 
ধর্মপাল এই স্থনে গমন করিয়াছলেন। এই অনুমানের সপক্ষে বলা 
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যাইতে পারে বে, স্বয়ম্ভূপ;রাণে উক্ত হইয়াছে, গোঁড়রাজ ধর্মপাল নেপালের 
সংহাসন আধিকার কারয়াছিলেন। গোকর্ণ যেখানেই অবাস্থিত হউক, 
ধর্মপালের সেনাবাহিনী দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া যে পঞ্জাবের প্রান্ত পযন্ত 
বিজয়াভিযান করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

আযবিতেঁ আধিপত্য লাভ করিবার জন্য ধমণ্পালকে বহ7 য্রদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত দিশ্বিজয়ের উল্লেখ ব্যতীত পালরাজগণের প্রশস্তিতে 
এই সমুদয় যুদ্ধের বিশদ কোন বিবরণ নাই। এই "দাঁগ্বজয়ের প্রারস্তেই 
[তান ইন্দ্ররাজ প্রর্ভৃতকে জয় কারিয়া মহোদয় অর্থাৎ কান্যকুব্জ আধকার 
করিয়াছিলেন। প্রাচীন পাটালপূত্ত ও বতর্মান দিল্লার ন্যায় তংকালে 
কান্যকৃব্জই আধাবির্তের রাজধানী বাঁলয়া বিবেচিত হইত, এবং সাম্রাজ্য 
স্থাপনে আভলাষা রাজগণ কান্যকৃব্জের দিকে লোলুপ দঁষ্ট নিক্ষেপ 
কাঁরতেন। ধর্মপাল কানাকৃব্জ আঁধকার কাঁরিয়া ক্রমে 'সিন্ধনদ ও পঞ্জাবের 
উত্তরে হিমালয়ের পাদভূঁমি পর্যন্ত জয় কারলেন। দক্ষিণে 'বন্ধযপর্বত 
আঁতিন্রম করিয়াও তিনি সম্ভবত কিছুদূর অগ্রসর হইয়াঁছলেন। এইর্‌পে 
আধাবির্তের সার্বভৌমত্ব লাভ কাঁরয়া ইহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার জন্য 
[তিনি কান্যকুব্জের এক বৃহৎ রাজাঁভষেকের আয়োজন কাঁরলেন। এই 
রাজদরবারে আযবিতের বহু সামন্ত নরপাঁতি উপস্থিত হইয়া ধর্মপালের 
আঁধরাজত্ব স্বীকার কারলেন। মালদহের নিকটউবতর্ঁ খালমপরে প্রাপ্ত 
ধর্মপালের তাগ্রশাসনে এই ঘটনাট নিম্নালাখতরূপে বার্ণত হইয়াছে 
“তিনি মনোহর ভ্রুভক্গি-বিকাশে (হীঙ্গত মান্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, 
যদ. যবন, অবাঁন্ত, গন্ধার এবং কার প্রভাতি 'বাভন্ন জনপদের (সামন্ত ?) 
নরপালগণকে প্রণাতপরায়ণ চগ্ছলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বালয়া 
কীর্তন করাইতে করাইতে হৃজ্টচিত্ত পাণ্চালবৃদ্ধকর্তক মস্তকোপাঁর 
আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকৃব্জকে রাজজ্রী প্রদান 
কারয়াঁছলেন।” 

এই শ্লোকে যে সকল রাজোর উল্লেখ আছে, তাহাদের রাজগণ সকলেই 
কান্কুষ্জে আসিয়াছিলেন এবং যখন পণ্চাল' দেশের বয়োবৃদ্ধগণ, ধর্মপালের 
মস্তকে স্বর্ণকলস হইতে পবিন্র তীর্থজল ঢালিয়া তাঁহাকে কান্যকুব্জের 
রাজপদে আভষেক করিতেছিলেন, তখন নতঁশিরে “সাধু সাধু" বলিয়া এই 
কার্য অনুমোদন কারয়াছিলেন--অর্থা তাঁহাকে রাজচন্তুবতাঁ বালয়া 
সসম্দ্রমে আঁভবাদন করিয়াছলেন। সূতরাং অন্তত এ সমুদয় রাজাই যে 
ধর্মপালের সামাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহা স্বীকার কারিতেই হইবে। 
ইহাদের মধ্যে গন্ধার, মন্্র, কুরু ও কীর দেশ যথাক্রমে পণ্নদের পাশ্চম, 
মধা, পূর্ব ও উত্তর ভাগে অবস্থিত। যবন দেশ সম্ভবত 'সন্ধুনদের তীর- 
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বতর্ কোনও মুসলমান আধিকৃত রাজ্য সচিত কাঁরতেছে। অবাস্ত মালবের 
এবং মংস্যদেশ আলওয়ার ও জয়পুর রাজোর প্রাচীন নাথ। ভোভ ও যু 
একাঁধক রাজ্যের নাম ছিল। সৃতরাং ইহাদ্ধারা ঠিক কোন কোন্‌ দেশ 
সূচিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবত ভোজরাজ্য বতর্সান বেরারে 
এবং যদরাজ্য পঞ্জাবে অথবা সরান্ট্রে অবস্থিত ছিল। 

এই সমূদয় রাজ্যের অবস্থিতি আলোচনা করিলে সহজেই অনুমিত 
হইবে যে, ধর্মপাল প্রায় সমগ্র আযরবির্তের অধীশ্বর ছিলেন। পালরাজগণের 
প্রশান্ত ব্যতীত অনাব্রও ধর্মপালের এই সার্বভোমত্বের উল্লেখ আছে। 
একাদশ শতাব্দীতে রাচত সোড্ডল প্রণশত উদয়সুন্দরীকথা নামক চম্পৃ- 
কাব্যে ধর্মপাল উত্তরাপথস্বামী বালয়া অভিহিত হইয়াছেন। 

এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে মান্ন বাংলা দেশ ও বিহার ধর্মপালের 
নিজ শাসনাধীনে ছিল। অন্যান্য পরাজিত রাজগণ ধর্মপালের প্রতৃত্ব 
স্বীকার কারয়া নিজ নিজ রাজ্য শাসন কারিতেন। কেবলমান্র কান্যকৃব্জে 
পরাজিত ইন্দ্ররাজের পাঁরবর্তে ধর্মপাল চন্রায়ধ নামক একজন নূতন 
ব্যক্তিকে রাজপদে আভিক্ত করিয়াছিলেন। 

ধর্মপাল নিরদ্ধেগে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। 
তাঁহার পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতীহার রাজা বংসরাজের পত্র নাগভট শীঘ্রই 
কতক রাজ্য জয় এবং কতক রাজ্যের সহিত মিন্রতা স্থাপন পূর্বক স্বীয় 
শক্তি বৃদ্ধি কারয়া ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি প্রথমে 
চক্রায়ধকে পরাজিত করেন, এবং চক্রায়ুধ ধর্মপালের শরণাপন্ন হন। অবশেষে 
ধর্মপালের সাহত নাগভটের বিষম যুদ্ধ হয়। প্রতীহাররাজের প্রশান্ত 
অনুসারে নাগভট এই যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু আঁচরকাল মধ্যেই রাষ্ট্রকূটরাজ 
ধুবের পত্র ততাঁয় গোবিন্দ নাগভটের রাজ্য আন্রমণ কাঁরয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ- 
রূপে পরাভূত করেন, এবং বৎসরাজের ন্যায় নাগভটের সাম্রাজ্য স্থাপনের 
আশাও দূরীড়িত হয়। 

রাম্ট্রকূটরাজগণের প্রশান্ত অনুসারে ধর্মপাল ও চন্রায়ধ উভয়ে 
স্বেচ্ছায় তৃতীয় গোবিন্দের আনুগতা স্বীকার করেন। ইহা হইতে এরূপ 
অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, ধর্মপাল ও চন্রায়ুধ নাগভটকে দমন 
কারবার 'নামত্তই রাষ্ট্রক্টরাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের 
আমন্নণেই তৃতীয় গোঁবন্দ নাগভটের রাজ্য ধ্বংস কারয়াছিলেন। সে 
যাহাই হউক, তার নায় তৃতীয় গোবিন্দও শীঘ্রই দাক্ষণাপথে ফারিয়া 
গেলেন। আধাির্তে ধর্মপালের আর কোনও প্রবল প্রৃতিদ্বন্ঘী রাহল না। 
নাগভটের পরাজয় এর্‌প গুরুতর হইয়াছল যে, তান ও তাঁহার প্র 
আর পালরাজগণের বিরদ্ধে কিছুই করিতে পাঁরিলেন না; স্‌তরাং ধর্ম- 
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পালের বিশাল সামাজ্য অটুট রহিল। সম্ভবত শেষ বয়সে 'তাঁন শান্ততে 
জীবন আঁতবাহিত কারয়াছিলেন। 

ধর্মপালের বাহ্‌বলে বাংলা দেশে যের্প গদরূতর রাজনোৌতিক পরি- 
বর্তন হইয়াছিল, সচরাচর তাহার দঙ্টান্ত মিলে না। অর্ধশতাব্দী পূর্বে 
যে দেশ পরপদানত এবং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, সেই 
দেশ সহসা প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া সমগ্র আধারর্তে নিজের প্রভূত্ব বিস্তার 
করিবে, ইহা অলোঁকিক কাঁহনীর মতই অদ্ভূত মনে হয়। এই সাগ্রাজ্য- 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর নৃতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। 
ধর্স, শিল্প ও সাহিতোর অভ্যদয়েই এই জাতীয় জীবন প্রধানত আত্ম- 
বকাশ কাঁরগ্াছল। পালরাজগণের চাঁরশত বর্ষব্যাপী রাজ্যকাল বাঙালী 
জাতির আত্মপ্রাতত্ঠার যুগ । ধর্মপালের রাজ্য বাঙালীর জাঁবন-প্রভাত। 

এই নৃতন যুগের বাঙালীর আশা-আকাঙ্কা, কল্পনা ও আদর্শ সম- 
সাময়িক রচনার মধ্য য়া কিয় পরিমাণে প্রাতিধানত হইয়াছে । খালিম- 
পুর তাম্রশাসনে ধর্মপালের 'পাটালপূত্রনগর-সমাবাসত-শলীমঙ্জয়স্কন্ধাবারের' 
যে বর্ণনা আছে, তাহাতে নবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গর্বে দৃপ্ত বাঙালনর 
মানস-চত্র ফটিয়া উঠিয়াছে। অশোকের পৃণাস্মসৃতি বিজড়িত মোর্ষ 
রাতগণের প্রাচীন রাজধানী পাটালপুত্রে বেততমান পানা) ধর্মপাল সাময়িক 
অথবা স্থায়ভাবে রাজধানী স্থাপন করিয়াছলেন। কাব ভাহার বর্ণনা 
প্রসঙ্গে লখিয়ছেন যে, এখানে গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য বশাল রণতরীর সমাবেশ 
সেতুবন্ধ রামেশ্বরের শৈলাঁশিখরশ্রেণী বাঁলয়া মনে হইত: এখানকার অসংখ্য 
রণহস্তী দিনশোভাকে ম্লান করিয়। নিবিড় মেঘের শোভা সূম্টি কারত: 
উত্তর'পথের বহ্‌ সামন্ত রাজা যে অগ্গাণত অশ্ব উপটোকন স্বরূপ পাঠাইয়া- 
ছলেন, তাহাদের ক্ষুরোরিত ধূঁলজালে এইস্থানের চতুর্দিক ধূসরিত হইয়া 
থাকত, এবং রাজরাজেশ্বর ধর্মপালের সেবার জন্য সমস্ত জদ্বদ্বীপ 
(ভারতবর্ষ) হইতে যে সমস্ত রাজগণ এখানে উপাঁস্থত হইয়াঁছলেন, 
শক্ত, সম্পদ ও এশ্বর্ের এই বর্ণনার মধো যে আতিশয্য আছে, তাহা 
বাঙালীর তংকালনীন জাতাঁয় মনোভাবের পারিচায়ক। 

এই নূতন জাতীয় জীবনের স্যান্টকর্তা ধর্মপ:লকে বাঙালস কি চক্ষে 
দেখিত, তাহা অনায়াসেই আমরা কল্পনা কারতে পাঁর। কাব একটি মাত্র 
শ্লোকে তাহার একট আভাস দিয়াছেন। তিনি লাখয়াছেন, সামান্তদেশে 
গৈপিগণ, বনে বনচরগণ, গ্রামসমীপে জনসাধারণ, প্রতোক গৃহপ্রাঙ্গণে 
ক্লীড়ারত শিশুগণ. প্রাত ?দাকানে ব্রয়বিক্লুয়কারীগণ, এমন কি িলাসগৃহের 
পিঞ্জরস্থিত শ্‌কগণও সর্বদা ধর্মপালের গুণগান কাঁরত: সৃতরাং ধর্মপাল 
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সর্বত্র এই আত্মস্তুতি শ্রবণ কাঁরতেন এবং লজ্জায় সর্বদাই তাঁহার বদন- 
মণ্ডল নত হইয়া থাকিত। 

একাঁদন বাংলার মাঠে-ঘাটে ঘরে-বাহরে যাঁহার নাম লোকের মুখে 
মুখে ফারত, তাঁহার কোন স্মৃতিই আজ বাংলা দেশে নাই। অদস্টের 
নিদারুণ পারহাসে বাঙাল" তাঁহার নাম পর্যন্ত ভূলিয়া গিয়াছিল। কয়েক- 
খাঁন তাম্রশাসন ও শিলালাপি এবং তিব্বতীয় গ্রন্থের সাহায্যে আমরা 
তাঁহার কীর্তিকলাপের ক্ষীণ প্রাতিধবান মান্র পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার 
জীবনীর বিশেষ কোন বিবরণ জানিতে পার নাই। বাঙালীর দূভাগ্য, 
বাংলা দেশের দূভগ্যি যে, কয়েকটি স্থল ঘটনা ব্যতীত এই মহাবীর ও 
মহাপুরুষের বাক্তগত জাঁবন ও চরিত সম্বন্ধে আর কিছুই জানিবার 
উপায় নাই। 

ধর্মপাল রাষ্ট্রক্‌টরাঙ্জ পরবলের কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন। এই পরবল 17ক এবং কোথায় রাঙ্ত্ব করিতেন, সে সম্বন্ধে 
নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। ৮৬১ অব্দে উতকীর্ণ রাম্ট্রক্‌ট-বংশয় 
পরবল নামক বাজার একখানি শিলালাপি মধ্যভারতে পাওয়া 'গিয়াছে। 
কেহ কেহ মনে করেন, ইনিই রন্বাদেবীর িভা। কিন্তু এ তারিখের অর্ধ 
শতাব্দী পৃবেহি দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ধর্মপালের মৃত্যু হয়। সুতরাং 
একেবারে অসম্ভব না হইলেও ধর্মপালের সাঁহত উক্ত পরবলের কন্যার 
বিবাহ খুব স্বাভাবিক ঘটন: ল"লয়াই গ্রহণ কাঁরতে হইবে। রলাদে 
দাক্ষিণতোর প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকট বংশের কোন রাজকন্যা ছিলেন, এই মতাঁটই 
আঁধকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। 

ধর্মপালের কানষ্ঠ ভ্রাতা বাকৃপাল অনেক যুদ্ধে তাঁহার সেনাপাঁত 
ছিলেন, এবং গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বাকপাল 
ও গর্গের বংশধরগণের 'লাঁপিতে এই দুইজনের কাতিত্ব বিশদভাবে বার্ণত 
হইয়াছে, এবং প্রধানত তাঁহাদের সাহায্যেই যে ধর্মপাল সাম্রাজয প্রতিষ্ঠায় 
সফলকাম হইয়াছিলেন, এরুপ স্পম্ট হীঙ্গতও আছে। এই উক্তির মাধা 
কিছ সত্য থাকিলেও ইহা যে আতিরঞ্জন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

পিতার নায় ধর্মপালও বৌদ্ধ ছিলেন। তিব্বত দেশীয় গ্রন্থে ধর্ম- 
পালের অনেক কীর্তিকলাপের উল্লেখ আছে। মগধে তিন একটি বহার 
বা বৌদ্ধমঠ নিমণি করেন। তাঁহার বিক্রুমশশ্ল এই দ্বিতীয় নাম বা 
উপাধি অনুসারে ইহা শীবক্রমশীল-ীবহার' নামে আভাহত হয়। নালন্দার 
নায় বিক্রমশীল-বিহারও ভারতের সব ও ভারতের বাহরে প্রা্সাদ্ধ লাভ 
কাঁরয়াছল। গঙ্গাতটে এক শৈলাশিখরে অবাস্িত এই বিহারে একটি প্রধান 
মন্দির এবং তাহার চারাদকে ১০৭টি ছোট মন্দির ছিল। এট একাঁট 
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উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং ১১৪ জন শিক্ষক এখানে নানা 1বষয়ে অধ্যাপনা 
কাঁরতেন। 'তব্বতের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন কারতে আসতেন 
এবং এখনকার অনেক প্রাসদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য তব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রচার কাঁরয়াছেন। বরেন্দ্র ভূমিতে সোমপুর নামক স্থানে ধর্মপাল আর 
একাঁট বহার গ্রাতষ্ঠা করেন। রাজসাহন জিল৷র অন্তর্গত পাহাড়পুর 
নামক স্থানে ইহার বিরাট ধ্বংসাবশেষ আবচ্কৃত হইয়াছে।। এতবড় বৌদ্ধ 
বহার ভারবর্ষের আর কোথাও ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। যে স্মাবস্তুত 
অঙ্গনের চতুর্দক ঘিরিয়া এই 'বহারটি অবাঁস্থিত ছিল, তাহার মধ্যস্থলে 
এক বিশাল মান্দরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে । এই প্রকার গঠন-রনীতি 
ভারতবর্ষের আর কোন মান্দরে দেখা যায় না। শিজ্পশনর্ষক অধ্যায়ে এই 
মান্দর ও বহারের বর্ণনা করা যাইবে । পাহাড়পরের নকউবতর্শ ওমপুুর 
প্রাম এখনও প্রাচীন সোমপুরের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসতেছে। গুদস্ত- 
পরেও (বিহার) ধর্মপাল সপ্ভবত একাঁট "বহার নমণি কাঁরয়াঁছলেন। 
[তিব্বতীয় লেখক তারনাথের মতে ধর্মপাল ধর্মীশক্ষার জন্য ৫০টি 'শিক্ষা- 
কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

ধর্মপাল নিজে বৌদ্ধ হইলেও 'হন্দুধমেরি প্রাতি তাঁহার কোন বিদ্বেষ 
ছিল না। নারায়ণের এক মান্দরের জন্য তান 'নজ্কর ভাঁম দান কাঁরয়া- 
ছলেন। তান শাস্তান্শাসন মানিয়া চালতেন এবং প্রাতি বর্ণের লোক 
যাহাতে স্বধর্ম প্রাতিপালন করে, তাহার ব্যবস্থা করিতেন। তাহার প্রধান- 
মন্লী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ: ইণ্হার বংশধরেরা বহুপ্‌র্ষ পর্যন্ত বৌদ্ধ 
পালরাজগণের প্রধানমন্তীর পদে আধিষ্ঠিত ছিলেন। সেকালে রাজার 
বাক্তগত ধর্মবিশ্বাসের সহিত রাজাশাসন বাপারের যে কোন সম্বন্ধ ছিল 
না, এই দষ্টান্ত হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 

খাঁলমপুর তাগ্রশাসন ধর্মপালের বিজয়রাজোর ৩২ সম্বংসরে 'লাখত। 
ইহার পর ধর্মপাল আর কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছল্নে, তাহা নিশ্চিত 
জানা যায় না। তারনাথের মতে ধর্মপালের রাজাকাল ৬৪ বংসর, কিন্তু 
ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ নাই। 

ধর্মপালের মৃত্যুর পর রন্লাদেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র দেবপাল 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে 'কল্তৃ 
যুবরাজ 'ন্রিভুবনপালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুবরাজ 'রিভূবনপালই 
দেবপাল নামে রাজা হন, অথবা জ্যেম্ন্রাতা ব্রিভুবনপালের মৃতাতে কাঁনম্ঠ 
দেবপাল িতৃপসিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। 

» এই শেষোক্ত অনুমানই সত: বলিয়া মনে হয়। কারণ খালিমপুর তাম্- 

শাসনে রাজপূত্র দেবটেরও উল্লেখ আছে, এবং অসন্তব নহে যে, ইহা 


দেবপাল ৪৫ 


দেবপাল নামের অপভ্রংশ। অবশ্য ন্রিভুবনপাল জীবিত থাকলেও কনিষ্ঠ 
দেবপাল সিংহাসন আধকার করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু এ সকলই 
অনুমান মান্র। 


৩। দেবপাল (আ ৮১০-৮৫০) 


পরমেশ্বর পরমভ্টারক মহারাজাধরাজ দেবপাল তার উপযুক্ত পত্র 
ছিলেন এবং 'িতৃসাগ্াজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 
অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছলেন এবং নৃতন নূতন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। 
তাঁহার তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার বজয়বাহনী দক্ষিণে বিন্ধ্য- 
পর্বত ও পশ্চিমে কাম্বোজ দেশ অর্থাৎ কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর 
হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপাতি ও মল্তীগণের বংশধরদের লাপতে বিজিত 
রাজ্যের তালিকা পাওয়া যায়। পিতৃব্য বাক্‌পালের পত্র জয়পাল তাঁহার 
সেনাপতি ছিলেন। জয়পালের বংশধর নারায়ণপালের তাম্রশাসনে উক্ত 
হইয়'ছে যে, জয়পাল 'দাশ্বজয়ে অগ্রসর হইলে উৎকলের রাজা দূর হইতে 
তাহার নামমাত্র শ্রবণ কাঁরয়াই অবসন্ন হইয়া নিজের রাজধানন পাঁরত্যাগ 
করিয়াছলেন। প্রাগ্জ্যোতিষের আসাম) রাজা জয়পালের আজ্ঞায় 
যুদ্ধোদাম ত্যাগ করিয়া পালরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। 
ধর্মপালের মল্নী গর্গের পূত্র দর্ভপাণি এবং প্রপৌন্র কেদারামশ্র উভয়েই 
দেবপালের রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত কারয়াছিলেন। কেদার- 
মশ্রের পত্র গুরবমিশ্রের লাপিতে উক্ত হইয়াছে যে, দর্ভপাঁণর নীতি- 
কৌশলে দেবপাল হিমালয় হইতে 'বন্ধাপর্বত'এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের 
মধ্যবতর্ঁ সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই 'লাপতে 
আরও উক্ত হইয়াছে ষে, মন্ত্র কেদারমিশ্রের বাদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া 
গোড়েশ্বর দেবপালদেব উৎকলকুল ধংস, হুণগর্ব খর্ব এবং দ্রাবড় ও 
গুজরনাথের দর্প চর্ণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত আসমদ্র পাঁথবী উপ- 
ভোগ' করিয়াছিলেন। 

উল্লিখিত লা দুইখানির মতে দেবপালের রাজত্বের যত 'কছু গৌরব 
ও কৃতিত্ব, তাহা কেবল মন্বীদ্বয় ও সেনাপাঁতরই প্রাপ্য । গুরবমিশ্রের 
লপিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অগাঁণত রাজন্যবর্গের প্রভু সমাট দেবপাল 
(উপদেশ গ্রহণের জন্য স্বয়ং) দরভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বার- 
দেশে দাঁড়াইয়া থাঁকিতেন এবং রাজসভায় আগে এই মন্মীবরকে মূল্যবান 
আসন 'দিয়া নিজে ভয়ে ভয়ে 'সংহাসনে বাঁসিতেন। 

যখন এই সম্‌দয় উক্ত 'লাখত হয়, তখন পালবংশের বড়ই দুর্দিন। 
সতরাং তখনকার হতমান দূর্বলচিত্ত পালরাজের পক্ষে এই প্রকার আচরণ 
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সম্ভবপর হইলেও ধর্মপালের পুত্র আযবিতের অধীশ্বর দেবপালদেবের 
সদ্বন্ধে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। এই সমুদয় অত্যুক্তির মধ্যে কি পারমাণ 
সত্য নিহত আছে, তাহার অনুসন্ধান 'নত্প্রয়োজন। কারণ দেবপালের 
রাজত্বক'লে বাংলার সাম্রাজ্য-বস্তারই হীতিহাসের মুখ্য ঘটনা, তাহা ?ক 
পারমাণে সেনাপাঁতির বাহুবলে অথবা মন্ত্রীর বাদ্ধকৌশলে হইয়াছিল, এই 
বিচার অপেক্ষাকৃত গোণ বিষয়। 

উপরে বাজত রাজগণের যে ববরণ দেওয়া' হইয়াছে, তাহা হইতে 
সহজেই বুঝা যায় যে, দেবপাল উড়িষ্যা ও আসাম বাংলার এই দুই 
সীমান্ত প্রদেশ জয় করেন। আসামের রাজা 'বিনাঘৃদ্ধে বশ্যতা স্বীকার 
কারয়া সামন্ত রাজার ন্যায় রাজত্ব কাঁরতেন। "কল্তু উীঁড়ষ্যার রাজাকে 
দুনীভূত করিয়া উীঁড়িষ্যা সম্তবত পালরাজোর অন্তভূক্ত করা হইয়াছল। 
উৎকলাধীশের রাজধানন পারত্যাগগ এবং 'উৎকীলতোৎকলকুল' এই প্রকার 
পদপ্রয়োগ এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। উীঁড়ব্যার ভঞ্জ রাজবংশের 'লাপ 
হইতে জানা যায় যে, রণভঞ্জের পর এই বংশীয় রাজগণ প্রাচীন খিগ্ুল্লী 
রাজ্য ও রাজধানী তাগ কারয়া ডীঁড়ব্যার দাঁক্ষণ সীমান্তে গঞ্জাম জিলায় 
আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রণভঞ্জ সপ্ভবত নবম শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং খুব সঙ্ভব এই বংশীয় রাজাকে দূর 
কারিয়াই দেবপাল উীঁড়ষ্যা, অন্তত তাহার আধিকাংশ ভাগ আঁধকার 
করেন। 

দেবপাল যে হঃণজাতির গর্ব খর্ব করেন তাহাদের রাজা কোথায় ছিল, 
তাহা নিশ্চিত বলা বায় না। যণ্ঠ শতাব্দীর প্রান্তে হুণজাতি আর্াবর্তের 
পাশ্চম ভাগে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিম্াছিল। কিন্তু তাহারা ক্রমশ 
হাঁনবল হইয়া পড়েন এবং বাভন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষদ্রু রাজ্য স্থাপন করে। 
হর্ষচাঁরত পাঠে জানা যায় যে, উত্তরাপথে হিমালম্সের নিকটে হূণদের 
একটি রাজ্য ছিল। সম্ভবত দেবপাল এই রাজ্য জয়' কাঁরয়া কাম্বোজ পর্যন্ত 
অগ্রসর হইয়াঁছলেন। কাম্বোজ পণনদের উত্তর-পশ্চিমে ও গন্ধারের ঠিক 
উত্তরে এবং হঃণরাজ্যের ন্যায় পাল সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবাস্থীত ছিল। 
সুতরাং এই দুই রাজ্যের সাহত দেবপালের বরোধ খুবই স্বাভাবক। 
এখানে বলা আবশ্যক যে, মালব প্রদেশেও একটি হুণরাজ্য ছিল। 

দেবপাল যে গূরজর রাজার দর্প চূর্ণ করিয়াঁছলেন, তিনি সম্ভবত 
ন'গভটের পৌন্র প্রথম ভোজ। রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে 
শক্তি অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিল। রামভদ্ের রাজত্বকালে প্রতীহার রাজ্য 
শত্যকর্তক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এর্‌প ইঙ্গিতও এই বংশের িপিতে পাওয়া 


দেবপাল 8৭ 


যায়। তৎপ্ত্র ভোজ প্রথমে কিছ; সফলতা লাভ কারয়াছিলেন, কারণ 
তান ৮৩৬ অব্দে কনৌজ ও কালঞ্জরের আঁধপত্য লাভ করিয়াছলেন; 
কিন্তু তিন ৮৬৭ অব্দের পূর্বে রাষ্ট্রকূটরাজ কর্তৃক পরাজিত এবং ৮৬৯ 
অব্দের পূর্বে স্বাঁয় রাজ্য গুজরিন্রা বেত'মান রাজপুতানা) হইতে বতাঁড়িত 
হন। সম্ভবত ৮৪০ হইতে ৮৬০ অব্দের মধ্যে দেবপাল তাঁহাকে পরাজিত 
করেন। 

এইরূপে দেখিতে পাই, ধর্মপাল যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
দেবপাল তাহার সঈমান্তস্থিত কামরুপ, উৎকল, হুণদেশ ও কাম্বোজ জয় 
করেন এবং চিরশন্রু প্রতীহাররাজকে পরাজিত করেন। সতরাং প্রশস্তি- 
কার যে তাঁহার রাজ্য হমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম 
সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছেন, তাহা মোটামুটিভাবে সভ্য 
বাঁলয়া গ্রহণ করা যায়। 

মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে তাঁহার সাম্রাজা হিমালয় হইতে 
রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বস্তুত ছিল বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে । ইহা অতি- 
রাত এবং নিছক কবিকল্পনা বাঁলয়াই সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। 'কস্তু 
ইহার মূলে কিছু সত্য থাকতেও পারে। দেবপাল যে দ্রবিড়নাথের দর্প 
চূর্ণ করিয়াছিলেন, এতিহাসিকেরা তাঁহাকে দাক্ষিণাতর রাম্ট্রকুটরাজ 
বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । প্রতীহার রাজার ন্যায় রাষ্ট্রকট রাজার সাহতও 
পালরাজগণের বংশানুক্রীমক শত্রুতা ছিল, সতরাং দেবপাল কোনও 
রান্ট্রকূট রাজাকে পরাভূত কারয়া থাঁকিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবক। কিন্তু 
দ্রবিড় বাঁলতে সাধারণত দাক্ষিণাত্য বুঝায় না, ইহা দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ 
কৃষ্ণা নদীর দাঁক্ষণাস্থিত ভূভাগের নাম। এই সুদূর দেশে যে দেবপাল 
যৃদ্ধে লিপ্ত হইয়াছলেন, ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকাতেই পশ্ডিত- 
গণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্ুবিড়নাথ ও রাম্ট্রকটরাজকে আভিন্ন বাঁলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কয়েকখানি 'লাঁপ হইতে জানা যায়, 
মগধ, কলিঙ্গ, চোল, পল্লব, ও গঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য মিলিত হইয়া পাণ্ড্যরাজের 
সাঁহত যুদ্ধ করে। কৃম্বকোনম্‌ নামক স্থানে পাশ্ড্যরাজ শ্ত্রীমার শ্রীবল্পভ 
ইহাদের পরাস্ত করেন। শ্রীমার শ্রীবল্লভের রাজাকাল ৮৫১ হইতে ৮৬২ 
অব্দ। ইহার অব্যবাহত পূর্বে দেবপাল যে মগধের রাজা ছিলেন, সে 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; এবং উৎকল জয় করার পর যে তান কলিঙ্গ 
প্রভতি দেশের সঙ্গে রাজনৌতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকবেন, ইহাও 
খব স্বাভাবিক। সুতরাং অসম্ভব নহে যে, উল্লিখত মিলিত শাক্তর 
সহিত দেবপাল পাণ্ডারাজ্যে কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। রামেশ্বর 
সেতুবন্ধ পাণ্ড্যরাজ্যে অবাস্থিত। সূতরাং দেবপালের সভাকাব হয়ত এই 


৪৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


সমরবিজয় উপলক্ষ কাঁরয়া দেবপালের রাজ্য রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যস্ত 
বস্তুত বলিয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 

দেবপাল অন্তত ৩৫ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্যকাল 
৮১০ হইতে ৮৫০ অব্দ অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার সময়ে 
পালসাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব- 
কালে বাঙালী সৈন্য ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধমনদের তাঁর এবং সম্ভবত দক্ষিণ 
ভারতের প্রায় শেষ প্রান্ত পযন্তি বিজয়াভযান করিয়াছল। প্রায় সমগ্র 
আর্াবর্ত তাঁহাকে অধাশ্বর বালিয়া স্বীকার করিত। ভারতবর্ষের বাহিরেও 
তাহার খ্যাতি ও প্রাতপাত্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমান্্রা ও মলয় 
উপদ্বীপের আঁধপাঁত শৈলেন্দ্রবংশীয় মহারাজ বালপাত্রদেব তাঁহার নিকট 
দূত প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্ুরাজ প্রাসদ্ধ নালন্দা বিহারে একাট মঠ 
প্রীতজ্ঞা কাঁরয়াছিলেন; তিনি ইহার ব্যয় নিবাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম 
প্রার্থনা করেন। তদনুসারে দেবপাল তাঁহাকে পাঁচাট গ্রাম দান করেন। 
নালন্দা তখন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বোদ্ধধমের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়া- 
ছিল এবং পালরাজগণও বৌদ্ধধর্মের পৃঙ্পোষকর্‌পে ভারতের বাঁহরে 
সবন্ত বোদ্ধগণের নকট সূপারাঁচত ও সম্মানত ছিলেন। দেবপাল যে 
নালন্দা বিহারের সাঁহত ঘাঁনষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন, অন্য একখান 
ণশলালাপিতে তাহার ছু আভাস আছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে 
পার, নগরহার (বর্তমান জালালাবাদ) নিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় ইন্দ্রগপ্তের 
পূত্র বীরদেব “দেবপাল নামক ভূবনাধিপাতির নিকট পজাপ্রাপ্ত” এবং 
“নালন্দার পারপালনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” 

৮৫১ অব্দে আরবাভাষায় াঁখত একখান গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 
তৎকালে ভারতে িনাঁট প্রধান রাজ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইটি যে 
রাষ্্রক্ট ও গুজর প্রতীহার, তাহা বেশ বুঝা যায়। তৃতীয়াট রাঁক্ষ 
অথবা রক্ষ। এই নামের অর্থ বা উৎপাত্ত যাহাই হউক, ইহা যে পাল- 
রাজ্যকে সূচিত করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উল্লিখিত গ্রন্থ 
সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাঁকতেন। কিন্তু তাহার সৈন্য শব্রুসৈন্য অপেক্ষা 
সংখ্যায় অধিক ছিল। হযুদ্ধযান্রা কালে ৫০,০০০ রণহস্তাঁ এবং সৈন্যগণের 
থাঁকিত। এই বর্ণনা সম্ভবত দেবপাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 

সোড্ডল প্রণশত উদয়সৃন্দরীকথা নামক কাব্য হইতে জানা যায় যে, 
আনন্দ পালরাজ যুবরাজের সভাকবি ছিলেন। আঁভনন্দ প্রণীত রাম- 
চরিত কাব্যে যুবরাজের আরও কিছু পাঁরচয় পাওয়া যায়। তিনি 


দেবপাল ৪৯ 


ধমপালের বংশে জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন এবং “পালকুলচন্দ্র” এবং “পাল- 
কুল-প্রদপ” প্রভাতি আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপাঁধ ছিল 
হারবর্ষ এবং পিতার নাম বিক্রমশীল। 'তাঁন অনেক রাজ্য জয় কাঁরয়া- 
ছিলেন। 

যুবরাজ হারবর্ধ যে পালবংশীয় রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। বিক্রমশীল যে ধর্মপালেরই নামান্তর, তাহাতেও সন্দেহ কারবার 
বিশেষ কারণ নাই; কারণ তাঁহার প্রাতিষ্ঠত বিহার '্রীমদ-বিক্রমশীল- 
দেব-মহাবিহার' নামে আভহিত হইয়াছে । সুতরাং যুবরাজ হারবর্ষ ধর্ম 
পালের পুত্র ছিলেন, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু হারবর্ষ 
যুবরাজ দেবপালেরই নামান্তর অথবা তাহার ভ্রাতা, এ সম্বন্ধে নাশিত 
কিছ বলা যায় না। 

ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে বাংলার শাক্ত ও সমৃদ্ধি কিরূপ 
বাঁড়য়াছল, তাহা সহজেই অনূমান করা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয়, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে যে, ধর্মপাল তিব্বতের রাজা 
খ্ী-ম্রংলদে-বৃৎসনের €৭৫৫-৭৯৭ অব্দ) বশ্যতা স্বীকার করেন এবং 
তিক্বতনঁয় রাজা রল্‌-প-চন (৮১৭-৮৩৬) গঙ্গাসাগর পর্যন্ত জয় করেন। 
এই প্রকার দাবীর মূলে কতদূর সত্য নাহত আছে, তাহা জানবার উপায় 
নাই কারণ ভারতীয় কোন গ্রন্থ বা লাপিতে উক্ত তিব্বতীয় আভযানের 
কোন উল্লেখই নাই। তবে এরূপ অভিযান অসম্ভব নহে, এবং সম্ভবত মাঝে 
মাঝে ইহার ফলে পালরাজগণ বিপন্ন হইতেন। নাগভট কর্তৃক ধর্মপালের 
পরাজয় এবং প্রথম ভোজের ৮৩৬ অব্দে কনৌজ আঁধিকার প্রভাতি ঘটনার 
সাহত এর্‌প কোন 'তিব্বতীয় আভযানের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্বন্ধ 
থাকা 'বাচত্র নহে। 

অর্ধশতাব্দীর আধক কাল পর্যন্ত ধর্মপাল ও দেবপাল আযাবর্তে 
বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, হর্ষবর্ধনের 
সাম্রাজ্যই আযবির্তের শেষ হিন্দুসাম্রাজ্য; কিস্তি পালসাম্রাজ্য যে ইহা 
অপেক্ষাও বিস্তৃত এবং আঁধক কাল স্থায়ী হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 

প্রাচীন মোর্য ও গ্যপ্তসাম্রাজ্যের সাহত পালসাম্রাজ্যের প্রকৃতিগত 
প্রভেদ ছিল। মৌর্য ও গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃত ভূভাগ স্বয়ং সম্রাট অথবা 
তান্নিযুক্ত শাসনকতরি অধীনে থাঁকিত। কিন্তু বাংলা ও বহার ব্যতীত 
আধারর্তের অপর কোন প্রদেশ যে পালরাজগণের বা তাঁহাদের কর্মচারীর 
শাসনাধীন ছিল, এরুপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরাজিত রাজগণ পাল- 
রাজগণের অধীনতা এবং কোনও কোনও স্ছলে করদান করতে স্বীকার 
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কাঁরলেই সপ্তবত তাঁহারা বিনা বাধায় স্বীয় রাজ্য শাসন কারিতে পাঁরতেন। 
তাঁহারা পালরাজগণকে উপঢোৌকন পাঠাইতেন, মাঝে মাঝে তাঁহাদের সভায় 
উপাস্থত থাঁকতেন এবং সন্তবত প্রয়োজন হইলে সৈন্য 'দিয়া সাহায্য 
কারতেন। কিন্তু ইহার আতারক্ত আর কোন প্রকার দায়ত্ব বোধ হয় 
তাঁহাদের ছিল না। এসম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা 
এতই স্বল্প যে, নাশিত কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা কঠিন; তবে হর্ষবর্ধনের 
সাম্রাজ্য যে এবৰয়ে কোন পালসাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেন্ ছিল, এবং সাম্রাজ্যের 
বাভনন অংশে ধম্পাল বা দেবপাল অপেক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার 
আঁধকতর শক্তি বা ক্ষমতা ছিল, এরূপ মনে কারবার কোনই কারণ নাই। 

বাঙালীর বাহুবলে আধযির্তে বিশাল সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠাই ধর্মপাল ও 
দেবপালের রাজত্বের প্রধান এরীতহাসিক ঘটনা । বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে 
ইহার অনূর্প শীক্ত বা সমাদ্ধর পারচয় ইহার পূর্বে বা পরে আর 
কখনও পাওয়া যায় নাই। 


প্তমম পলিচ্ছ্ছেদ 
পাল সাম্রাজ্যের পতন 
১। দেবপালের পরবতাঁ পালরাজগণ 


দেবপালের মৃত্যুর পর তিনশত বংসর পর্যন্ত পালরাজবংশের ইতিহাস 
কাঁববার্ণত “পতন-অভ্যুদয়-বন্ধ;র পন্থায়” অগ্রসর হইয়াছিল। উথ্থান- 
পতনের মধ্য 'দিয়া চারিশত বংসরকাল আতবাহিত কাঁরয়া অবশেষে এই 
প্রাস্ধ রাজ্য ও রাজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই কালের স্বাভাঁবক 
গাত। বরং এত সন্দীর্ঘকাল রাজত্বের দষ্টান্ত আর্াবর্তের ইতিহাসে অতি 
বরল, নাই বাঁললেও চলে। 

দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল [সংহাসনে আরোহণ করেন। দেব- 
পাল ও 'বগ্রহপালের সম্বন্ধ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। 
কাহারও মতে বিগ্রহপাল দেবপালের পন্র। কিন্তু আঁধকাংশ পণ্ডিতই 
মনে করেন যে, বিগ্রহ্পাল ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্পালের পৌন্র ও জয়- 
পালের পূত্র। এই মতই সমীচীন বাঁলয়া বোধ হয়, এবং 'বিগ্রহপালের 
পুত্র নারায়ণপালের তাম্মশাসনে পালরাজগণের যে বংশাবলী বিবৃত হইয়াছে, 
তাহাও এই মতের সমর্থন করে। ইহাতে তৃতীয় শ্লোকে ধর্মপালের 
বর্ণনার পরে চতুর্থ শ্লোকে তাঁহার কানষ্ঠ ভ্রাতা বাকৃপালের, এবং পণ্চম 
লোকে তাঁহার পূত্র জয়পালের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকে কাঁথত হইয়াছে 
যে, জয়পাল ধর্মদ্বেষীগণকে যুদ্ধে বশীডৃত কারয়া পূর্বজ দেবপালকে 
ভুবনরাজাসখের আঁধিকারীঁ করিয়া দিয়াছিলেন। পরবতর্ট ষষ্ঠ শ্লোকে 
জয়পাল কর্তৃক উংকল ও কামরূপ জয় বার্ণত হইয়াছে । সপ্তম শ্লোকে 
বলা হইয়াছে, “তাঁহার অজাতশত্রুর ন্যায় বিগ্রহপাল নামক পত্র জন্মগ্রহণ 
কারয়াছিলেন।” সংস্কৃত রচনারীতি অনুসারে “তাঁহার এই সর্বনাম পদ 
ণিনকটব্তাঁ বিশেষ্য পদকেই সূচিত করে। সুতরাং পণ্টম ও সপ্তম শ্লোকের 
“তাঁহার এই সর্বনাম পদ যথাক্রমে বাকপাল ও জয়পাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বালিয়া মনে হয়। অতএব বাক্‌পালের পত্র যে 
জয়পাল, এবং জয়পালের পত্র বিগ্রহপাল, উক্ত দুই শ্লোক হইতে এইরুপই 
সিদ্ধান্ত হয়। অপর পক্ষ বলেন যে, দেবপাল জয়পালের পূর্জ বাঁলয়া 
বার্শত হইয়াছেন, সূতরাং জয়পাল দেবপালের কানম্ঠ সহোদর অর্থাং 
ধর্মপালের পূত্র। অতএব পণ্টম ও সপ্তম শ্লোকের “তাহার এই সর্বনাম 
যথাক্রমে ধর্মপাল ও দেবপালের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই যুক্তি সঙ্গত 
বাঁলয়া মনে হয় না, কারণ পূর্বজ শব্দে কেবল জ্যেষ্ঠ বুঝায়, জ্যেষ্ঠ 
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সহোদর অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অপর পক্ষে 
ইহাও বিবেচ্য যে, ধর্মপাল বা দেবপালের তাম্্শাসনে বাকৃপালের বা জয়- 
পালের কোনও উল্লেখ নাই, সহসা নারায়ণপালের তাম্রশাসনে তাঁহাদের এই 
গুণ-ব্যাখ্যানের হেতু দি? ইহার একমান্র সঙ্গত কারণ এই মনে হয় যে, 
বিগ্রহপাল ও তাঁহার বংশধরগণ দেবপালের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার ছিলেন 
না, সৃতরাং তাঁহাদের পূর্বপূরূষগণের কৃতিত্ব দ্বারাই তাঁহাদের সিংহাসন 
আঁধকারের সমর্থন করার প্রয়োজন ছিল। অন্যথা তিন পুরুষ পরে এই 
প্রাচীন কীর্তিগাথা উদ্ধারের আর কোন যাক্ত পাওয়া যায় না। 

দেবপালের কোন পত্র না থাকায় বিগ্রহপাল পিতৃব্যের সংহাসন 
আঁধকার করিয়াঁছলেন, ইহা খুব সম্ভব বালয়া মনে হয় না; কারণ দেব- 
পালের রাজত্বের ৩৩শ বর্ষে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর অনাতিকাল পূর্বে 
উৎকীর্ণ একখান তাম্রশাসনে তাঁহার পূন্র রাজ্যপালের যৌবরাজ্যে 
আভষেকের উল্লেখ আছে। অবশ্য তার জাীবতকালেই রাজ্যপালের 
মৃত্যু হইয়া থাঁকতে পারে। কিন্তু ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেনাপতি 
জয়পাল বৃদ্ধ রাজা দেবপালের মৃত্যর পর অনুগত সৈন্যবলের সাহায্যে 
নিজের পাত্রকেই সংহাসনে বসাইয়াছিলেন। দেবপালের মৃত্যুর পরই যে 
পালরাজ্য ধবংসোন্মুখ হইয়াঁছল. হয়ত এই গৃহবিবাদই তাহার পথ প্রশস্ত 
করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় নিশ্চিত 
কিছু বলা যায় না। 

বিগ্রহপাল শরপাল নামেও পাঁরচিত 'ছিলেন। তিনি শাস্তাপ্রয় ও 
সংসারবিরাগণ ছিলেন। অল্পকাল (আ ৮৫০-৮৫৪) রাজত্ব করিয়াই তিন 
পুত্র নারায়ণপালের হস্তে রাজাভার অর্পণ কাঁরয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। 
নারায়ণপাল সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করেন (আ ৮৫৪-৯১০৮)। তাঁহার &৪ 
রাজ্যসংবংসরের একখানি লাঁপ আঁবজ্কৃত হইয়াছে। তিনিও পিতার ন্যায় 
উদ্যমহাীন শান্তীপ্রয় ছিলেন। কেদারামশ্রের পুত্র গুরবামশ্র তাঁহার মল্লী 
ছিলেন। এই গ্রবমিশ্রের লাপতে ধর্মপাল ও দেবপালের অনেক রাজ্য- 
জয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল সম্বন্ধে সেরূপ 
কোন উক্তি নাই। রাজা শরপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, তান কেদার- 
মশ্রের যজ্জস্থলে উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধাবনতাঁশরে পাঁবত্র শাস্ত- 
বারি গ্রহণ কারয়াছিলেন। 

ধর্মপাল ও দেবপাল বাহুবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, যজ্ঞের শান্তবার বা তপস্যাদ্বারা তাহা রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল 
না। সুতরাং বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের অর্ধ শতাব্দীর আঁধককাল- 
'্যাপী রাজত্বকালে বিশাল পালসাম্রাজয খণ্ড-ীবখণ্ড হইয়া গেল, এমন ি 


পাল সাম্রাজ্যের পতন ৬৩ 


বিহার ও বাংলা দেশের কোন কোন অংশও বাহঃশন্রু কর্তৃক আঁধকৃত 
হইল। 

রাম্দ্রকূুটরাজ অমোঘবর্ষের 'লাপতে উক্ত হইয়াছে যে, অঙ্গ, বঙ্গ ও 
মগধের আধপাঁত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার কারয়াছিলেন। আ ৮৬০ অব্দে 
অমোঘবর্ষধ কৃষ্কা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবতর্শ বেঙ্গী দেশ জয় করেন: 
সম্ভবত ইহার অনাতিকাল পরেই 'তাঁন পালরাজ্য আন্রমণ করেন। অঙ্গ, 
বঙ্গ ও মগধের পৃথক উল্লেখ দৌখয়া মনে হয় যে, এগুলি তখন পৃথক 
স্বাধীন রাজ্যে পাঁরণত হইয়াছিল; কিন্তু এ অনুমান সত্য না-ও হইতে 
পারে। সম্ভবত পালরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ যে 
স্থায়ীভাবে এদেশের কোন অংশ আঁধকার করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয়' না। 
তবে এই পরাজয়ে পালরাজগণের খ্যাতি ও প্রাতিপান্ত অনেক লাঘব 
হইয়াছিল, এবং সম্ভবত এই সুযোগে উড়িষ্যার শাঁলকবংশীয় মহারাজা- 
ধিরাজ রণস্তম্ত রাটের ?য়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। 

পালরাজ যখন এইরূপে দক্ষিণ দিক হইতে আগত শন্লুর আক্রমণে 
ব্যতিব্স্ত, তখন প্রতীহাররাজ ভোজ পুনরায় আর্যাবর্তে স্বাঁয় প্রাধান্য 
স্থাপনের উদ্যোগ কারতে লাগলেন। যতাঁদন দেবপাল জীবিত ছিলেন, 
ততাঁদন তাঁহার চেষ্টা ফলবতণ হয় নাই। কিন্তু নারায়ণপালের ন্যায় দুবলি 
রাজার পক্ষে ভোজের গাঁতিরোধ করা সম্ভবপর হইল না। কলচাঁর ও 
গ্হিলোট রাজগণের সহায়তায় ভোজ নারায়ণপালকে গুর্তররূপে পরাজিত 
কাঁরলেন। পালসাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর প্রতীহার রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত 
হইল। ভোজের পত্র মহেন্দ্রপাল পুনরায় পালরাজা আক্রমণ করিয়া বিহার 
প্রদেশ আধকার করেন। তারপর অগ্রসর হইয়া ত্রমে তিনি উত্তরবাংলায় 
স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। বাংলা ও বহারে মহেন্দ্রপালের যে সমুদয় 
লি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তাঁরখ ৮৮৭ হইতে ৯০৪ অব্দের মধ্যে। 
কলচরিরাজ কোকল্পও সম্ভবত এই সময়ে বঙ্গ আক্রমণ করিয়া ইহার ধনরত্ 
লুণ্ঠন করেন। চন্দ্রবংশীয় ব্রিলোকাচন্দ্রও সম্ভবত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে 
একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছলেন। 

এইরূপে নবম শতাব্দীর শেষভাগে কেবলমান্র আবিরের বিস্তৃত 
সাম্রাজ্য নহে, পালরাজগণের নিজ রাজাও শন্রুর করতলগত হইল। 
নারায়ণপালের অক্ষমতা ব্যতীত হয়ত এইরূপ শোচনীয় পঁরিণামের অনা 
কারণও বিদ্যমান 'ছিল। দেবপালের মৃত্যুর পর পালরাজবংশের গৃহ- 
বিবাদের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। রাষ্ট্রক্টরাজ 'দ্বিতাঁয় কৃষ্ণ 
(আ ৮৮০-৯১১৪) পালরাজ্য আন্রমণ কাঁরয়াছিলেন। 'বাঁজত কামর্প ও 
উৎকলের রাজগণ এই সময়ে প্রবল হইয়া উঠেন, এবং সম্ভবত তাঁহাদের 


6৪8 বাংলা দেশের ইতিহাস 


সাহতও নারায়ণপালের সংগ্রাম হইয়াছিল। এইরুপে আভ্যন্তরীণ কলহ ও 
চতী্দকে বাহঃশব্রুর আক্রমণে পালরাজ্যের দুদরশা চরমে পেশীছয়াছিল। 

পালরাজগণ আধাবর্ত ও দাক্ষণাত্যের দুইটি প্রবল রাজবংশের সাঁহত 
বৈবাহক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের শাক্ত বৃদ্ধির চেস্টা কাঁরয়াছলেন। 
বিগ্রহপাল কলচাঁর অথবা হৈহস্স রাজবংশের কন্যা লঙ্জাদেবীকে 1ববাহ্‌ 
কাররাছিলেন। কিস্তু ইহা সত্বেও কলচ্রিগণ নারায়ণপালের শন্রুপক্ষে 
যোগদান করিয়াঁছল। নারায়ণপালের পন্ত্র রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের 
কন্যা ভাগ্যদেবীকে বাহ করেন। এই তুঙ্গ সম্ভবত 1দ্বতাঁয় কৃষ্ণের পত্র 
জগত্তুঙগ। এই ?ববাহের ফলে পালরাজগ্ণের কিছু স্াবধা হইয়াছল 
কিনা জানা যায় না। কন্তু নারায়ণপালের সুদীর্ঘ রাজত্বের শেষে তান 
প্রতীহারগণকে দূর কারয়া পুনরায় বিহার ও বাংলায় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

নারায়ণপালের মৃত্যুর পর যথাক্রমে তাঁহার পুর রাজ্যপাল (আ ৯০৮- 
৯৪০) ও তৎপূত্র দ্বিতীয় গোপাল (আ ৯৪০-৯৬০) রাজত্ব করেন। পাল- 
রাজগণের সভাকাব 'লাখয়াছেন যে, রাজ্যপাল সমুদ্রের ন্যায় গভনর 
জলাশয় খনন ও পর্বতের তুল্য উচ্চ মন্দির নিমণি করিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছলেন। কিন্তু তান রাজাপাল ও গোপালের কোনরূপ বিজয়- 
কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই। রাজ্যপাল সপ্ভবত 'নরুদ্ধেগে রাজত্ব কারতে 
পারিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার রাজত্বের প্রারভ্তেই িরশব্রু প্রতীহাররাজ 
রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্র কর্তৃক পরাজত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র প্রতীহার রাজধানী 
কান্যকুব্জ আঁধকার করিয়া ল্‌ণ্ঠন করিয়াঁছলেন এবং প্রতঈহাররাজ মহপাল 
পলাইয়া কোনমতে প্রাণ রক্ষা কাঁরয়াছিলেন। এই 'িদার্ণ বিপর্যয়ের 
ফলে প্রতাঁহার রাজ্য ধবংসের পথে অগ্রসর হইল এবং পালরাজগণও 
অনেকটা নিরাপদ হইলেন। কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে রাজ্যপালের সম- 
সাময়িক চন্দ্রবংশীয় শ্রীচন্দ্র খুব শাক্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

কিন্তু শীঘ্রই অন্য শত্রুর আবিভবি হইল। পাল ও প্রতীহার' সাগ্রাজ্যের 
পতনের পরে আধবির্তে নূতন নূতন রাজশীক্তর উদয় হইল এবং ইহারা 
অনেকেই সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠার চেষ্টায় পাল, প্রতীহার ও অন্যান্য রাজ্যের 
সাহত যুদ্ধে লিপ্ত হইল। এইরুপে সর্বপ্রথমে মধ্যভারতের বুন্দেলখন্ড 
অণ্ুলে চন্দ্রান্রেয় বা চন্দেল্প রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে। চন্দেল্পরাজ যশোবর্মণ 
প্রাসদ্ধ কালঞ্জর গিরিদুর্গ আঁধকার কাঁরয়া আর্াবর্তে প্রাধান্য লাভ করেন 
এবং তাঁহার বিজয়বাহিনী কাম*্মীর হইতে বাংলা দেশ পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান 
করে। চন্দেল্পরাজের সভাকাঁব লিখিয়াছেন যে, যশোবর্মণ গোঁড়দিগকে 
উদ্যানলতার ন্যায় অবলালাক্রমে আঁসদ্বারা ছেদন করিয়াছলেন এবং 


গোড়ে কাম্বোজ রাজ্য ৫ 


তাঁহার পূত্র ধঙ্গ (আ ৯৫৪-১০০০) রাঢ়া ও অঙ্গদেশের রাণকে কারারুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। এই সমুদয় শ্লেষোক্ত নিছক সত্য না হইলেও পালরাজ- 
গণ চন্দেল্লরাজ কর্তৃক পরা'জত হইয়াছিলেন, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে 
হয়। চন্দেল্লগণের ন্যায় কলচ্যার রাজগণও দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
আযবিতের নানা দেশ আক্রমণ করেন। কলচরিরাজ প্রথম যুবরাজ ও 
তাঁহার পুত্র লক্ষমণরাজ যথাক্রমে গোঁড় ও বঙ্গাল দেশ জয় করেন বাঁলয়া 
তাঁহাদের সভাকবি বর্ণনা করিয়াছেন। 

এই সমুদয় আক্রমণের ফলে পালরাজগণ ক্রমেই শাক্তহীন হইয়া 
পাঁড়লেন এবং বাংলা দেশের 'বাভল্ন অংশে স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উত্তব 
হইল। চন্দেল্ল ও কলচ্রি রাজবংশের সভাকাঁবরা যে অঙ্গ, রাঢ়া, গৌড় ও 
বঙ্গাল প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সন্ভবত এইর্‌প পৃথক পৃথক 
দ্বাধীন রাজ্যের সূচনা করে। কিন্তু ইহার অনাবিধ প্রমাণও আছে। 
দ্বিতীয় গোপালের পত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল আ ৯৬০ হইতে ৯৮৮ অব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পত্র মহীপালের তাগ্রশাসনে উত্ত হইয়াছে 
যে. তিন মহীপাল) অনাধকারী কর্ভৃক বিলপ্ত গিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন 
করেন। সুতরাং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজাকালেই বা তাহার পর্বেই 
পালগণের পৈতৃক রাজোরও বিলোপ হইয়াছিল। 


২। গোড়ে কাম্বোজ রাজ্য 


উত্তর বঙ্গের একখান শিলালাঁপ ও পাঁশ্চম বঙ্গের একখানি তাম্রশাসন 
হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে এই দুই প্রদেশে কাম্বোজবংশীয় রাজগণ 
রাজত্ব করিতেন। 

বাংলার এই কাম্বেজ রাজবংশের উৎপাত্ত গভীর রহস্যে আবৃত। 
ইহার প্রাতজ্ঠাতা গহারাজাধরাজ রাজ্যপাল কাম্বোজবংশ-[তিলক বিয়া 
বার্ণত হইয়াছেন। তাঁহার রাণীর নাম ভাগাদেবী। তাঁহার পর তাঁহার 
দুই পত্র নারায়ণপাল ও নয়পাল যথান্রমে পিতৃঁসংহাসনে আরোহণ 
করেন। প্রিয়ঙ্গু নামক নগরে নয়পালের রাজধানী 'ছিল। 

বাংলার পালসম্রাট নারায়ণপালের পূত্র রাজ্যপালের কথা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । তাঁহার রাণীর নামও ভাগাদেবী। এইরূপ নাম- 
সাদৃশ্য হইতে এই দুই রাজ্যপালকে আভন্ন মনে করা খুবই স্বাভাঁবক। 
কন্তু তাহা হইলে 'কাম্বোজবংশ-[তিলক' এই উপাঁধর সার্থকতা কি: 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে. পালসম্রাট রাজ্যপালের মাতা সম্ভবত 
কাম্বোজবংশীয়া রাজকন্যা ছিলেন, এবং সেইজন্যই রাজ্যপাল কাম্বোজবংশ- 
1তলক বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন। এর্‌প মাতৃবঃশদ্বারা পাঁরচয়ের দ্টান্ত 


৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


অন্যান্য রাজবংশের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। এই দুই রাজ্যপালের 
আভন্নতা মানিয়া লইলে এই সিদ্ধান্ত কারতে হয় যে, তাঁহার মৃত্যুর পর 
রাজ্যের এক অংশে তেঙ্গ ও মগধে) তাঁহার পত্র দ্ধতীয় গোপাল ও তৎপূত্র 
1দ্ধতয় বিগ্রহপাল ও অন্য অংশে উেত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে) তাঁহার দুই প্র 
নারায়ণপাল ও নয়পাল যথান্রমে রাজত্ব করেন। অন্যথা স্বীকার করিতে 
হয় যে, রাজ্যপাল নামক কাম্বেজবংশীয় এক ব্যাক্ত কোন উপায়ে পাল- 
রাজগণের হস্ত হইতে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ অধিকার কাঁরয়া একাঁট স্বাধীন 
রাজ্য স্থাপন করেন। 

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কাম্বোজ জাতির আদ বাসম্থল। 
এই সুদূর দেশ হইতে আসিয়া কাম্বোজ জাত বাংলা দেশ জয় করিয়াছিল, 
ইহা সপ্তবপর বাঁলয়া মনে হয় না। তব্বতীয়েরা কোন কোন গ্রন্থে 
কাম্বোজ নামে অভিহিত হইযাছে, এবং কোন কোন তিব্বতীয় গ্রন্থে 
লুসাই পর্বতের নিকটবতরঁ বঙ্গ ও রুহ্মদেশের সীমান্ত প্রদেশে অবাস্ছিত 
কাম্বোজ জাঁতর উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে 
কাম্বোজ জাতি বাংলা দেশ জয় করিয়াছিল, তাহা এ দুইয়ের অন্যতম । 
কিন্তু কাম্বোজ জাত যে বাংলাদেশ আক্রমণ কাঁরয়া জয় কাঁরয়া- 
ছিল, এরূপ 1স্থ্রাঁসদ্ধান্ত কারবার কোন কারণ নাই। পালরাজগণ ভারতের 
বাভন্ন প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ কারতেন। দেবপালের 'লাপ হইতে 
জানা যায় যে, কাম্বোজ দেশ হইতে পালরাজগণের যৃদ্ধ-অশ্ব সংগৃহত 
হইত। সুতরাং অসম্ভব নহে যে, কাম্বোজ দেশীয় রাজাপাল পালরাজগণের 
অধীনে সৈন্য অথবা অন্য কোন বিভাগে উচ্চ রাজকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন 
এবং পালরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। যে উপায়েই কাম্বোজ রাজবংশের প্রাতিষ্ঠা হউক, দশম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে যে তাঁহাদের অধীনে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ একটি স্বতন্ত 
স্বাধীন রাজো পাঁরণত হইয়াছিল. এবং কাম্বোজ বংশীয় রাজগণ গৌড়পাঁতি 
বাঁলয়া আঁভহিত হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


৩। পূর্ব ও দাক্ষণ বঙ্গ 


একখানি তাগ্রশাসনে এই যুগে পৃবিঙ্গের এক নূতন রাজবংশের পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। ইহাতে বীরদেব, তৎপত্র আনন্দদেব, এবং তৎপূত্র ভবদেব 
এই তিনজন রাজার উল্লেখ আছে। পরমেশ্বর পরমভগ্রারক মহারাজা- 
ধিরাজ ভবদেব দেবপর্বতজয়স্কন্ধাবার হইতে এই শাসন-খাঁন দান কারিয়া- 
ছিলেন। দেবপর্বত কুখিল্লার নিকউবত* ময়নামতাঁ পাহাড়ের দক্ষিণ 
অংশে অবাঁস্ছত ছিল এবং সম্ভবত ইহাই এই দেববংশের রাজধানী ছিল। এই 


পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ৭ 


রাজবংশ বৌদ্ধধমবিলম্বী এবং শক্তশাল ছিলেন_কিন্তু ইহার সম্বন্ধে 
আর কোন 'ববরণ জানা যায় না। সম্ভবত দেবপালের পরব দুর্বল 
পালর।জগণের সময়েই দেববংশীয় রাজগণ পূর্ববঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা কারয়াছলেন। 

এই অণ্লে কাক্তদেব নামে আর একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। 
ইনি সম্ভবত পূর্বেক্ত দেববংশীয় রাজগণের পরবতর্ঁ কিন্তু তাঁহাদের 
সাঁহত ইত্হার কোন সম্বন্ধ ছিল 1কনা তাহা জানা যায় না। 

মহারাজাঁধরাজ কাঁন্তদেব হারকেলে রাজত্ব কাঁরতেন এবং তাঁহার 
রাজধানীর অথবা এক প্রধান নগরীর নাম ছিল বর্ধমানপুর। হাঁরকেল 
বালিতে সাধারণত পূর্ববঙ্গ বূঝায়; কিন্তু ইহা শ্রীহটের নামান্তরর্পেও 
ব্যবহৃত হইত। সুতরাং কান্তদেবের রাজ্য কোথায় এবং কতদূর বস্তুত 
ছিল বলা যয় না। যাঁদ বর্ধমানপুর সুপরিচিত বর্ধমান নগর হয় তাহা 
হইলে বলিতে হইবে যে. কান্তদেবের রাজ্য পাঁশ্চমবঙ্গেও বিস্তৃত ছিল 
কন্তু ইহা সম্ভবপর মনে হয় না। কাঁন্তদেব 'বন্দুরাত নাম্নী এক 
শক্তিশালী রাজার কন্যাকে বিবাহ কাঁরয়াছলেন এবং সম্ভবত ইহাই 
তাঁহার সৌভাগ্যের মূল: কারণ তাঁহার তা বা পিতামহ রাজা ছিলেন 
বালয়া মনে হয় না। কান্তদেব কোন্‌ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা 
সাঠক নির্ণয় করা যায় না। কাঁন্তদেব বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বংশধর- 
গ্রণের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই। 

কান্তিদেবের পরে প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রবংশ পূর্ব ও দাঁক্ষণ বঙ্গে রাজত্ব 
করেন। মহারাজাধিরাজ ব্রিলোকচন্দ্রই এই বংশের প্রথম শীক্তশালন রাজা । 
তাঁহার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি রোহতাগারতে রাজত্ব কারতেন। 
রোহিতাগার কোথায় ছিল ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন 
যে ইহা বতমান বিহার রাজোর অন্তর্গত রোটাসগড়েরই প্রাচশন নাম। আবার 
কাহারও মতে কুমিল্লার নিকটবতর্ঁ লালমাই অথবা লালমাটি সংস্কৃত 
রোহিতাগরতে পরিণত হইয়াছে । রোহতাঁগাঁর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল 
বলিয়াই মনে হয়। নৈলোক্যচন্দ্রের পিতা সৃবর্ণচন্দ্র এবং তাঁহার পরবতাঁ 
ধাজগণও বৌদ্ধ ধর্মবিলম্বী ছিলেন। ভ্রৈলোক্চন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার পুনের 
তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে তিনি চন্দ্র্ধীপের আধিপাতি এবং হরিকেল- 
রাজ লক্ষমীর আধার ছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে তিনি হরিকেল 
রাজ্যেরও রাজা ছিলেন অথবা এ রাজ্যের শাসনক্ষমতা তাঁহার হস্তেই 
ছিল। সম্ভবত কাঁস্তদেবের পরে তাঁহার রাজ্যে চন্দ্রবংশীয়দের ক্ষমতা! 
প্রাতিম্ঠত হইয়াছিল। ভ্রেলোকচচন্দ্র একজন শাক্তশালন রাজা ছিলেন এবং 
গৌঁড়রাজের সাঁহত 'ববাদে সাফল্যলাভ করিয়াঁছলেন। ন্েলোক্যচন্দের 
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পরে তাঁহার পনর শ্্রীচন্দ্র রাজা হন এবং পরমেশ্বর, পরমভট্রারক মহারাজা- 
[ধিরাজ উপাঁধ গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল বিক্রমপুর এবং তিনি 
অন্ততঃ ৪৪ (মতান্তরে ৪৬) বংসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বংশধরগণের 
তাম্শাসনে উল্লিখিত হইয়াছে যে তান গৌড় ও প্রাগজ্যোতিষ (কোমর্প) 
রাজ্যের সাঁহত য্দ্ধ কারয়াছলেন এবং গোপালকে সংহাসনে প্রাতন্ঠিত 
কারয়াছিলেন। সম্ভবত এই গোপাল পালরাজ 'দ্বিতঁয় গোপাল এবং শ্রীচন্দ্ 
তাঁহাকে রাজ্যলাভে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং অবরুদ্ধা পাল রাণীকে 
প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। নারায়ণপালের রাজত্বের শেষভাগে পালরাজ্য 
খুবই দুর্বল হইয়া .পড়ে-এবং এই সুযোগেই নৈলোক্যচন্দ্র পূবর্বঙ্গে 
স্বাধীন রাজ্য প্রাতিষ্ঠা করেন। সৃতরাং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ যে গোঁড়- 
রাজদের সাহত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের তাম্রশাসনে উক্ত 
হইয়াছে তাঁহারা নারায়ণপাল ও তাঁহার পরবতাঁ পালরাজগণ এরুপ 
অনুমান করা যাইতে পারে । কারণ পালরাজগণ গোৌড়ের আঁধপাতি ছিলেন 
এবং গৌড়েশ্বর বালয়া আভাহত হইতেন। কিন্তু পূবেই বলা হইয়াছে 
যে দশম শতাব্দীতে কাম্বোজগণ গোড়ে অর্থ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে 
রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহাদের রাজারাও গৌড়পাতি বাঁলয়া আভাহত 
হইতেন। সুতরাং গৌড়রাজগণ যে কাম্বোজ রাজাকে সূচিত কাঁরতে 
পারে এ সম্ভাবনাও আছে। এই অনুমান কাঁরলে বালিতে হইবে যে, যে 
গোপালকে শ্রীচন্দ্র সিংহাসনে পুনঃ প্রাতীষ্তত করিয়াছিলেন তিনি 
সন্তবত্ত কাম্বোজগণ কর্তৃক গৌড়রাজা হইতে বিতাঁড়ত পালরাজ "দ্বিতীয় 
গোপাল। সতরাং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ পালরাজগণ অথবা কাম্বোজবংশীয় 
রাজগণের বরূদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়া সাফল্য লাভ কারিয়াছলেন তাহা 'নাশ্চত 
বলা যায় না। 'দ্বতীয় গোপাল যে অন্ততঃ কিছাীদন উত্তরবঙ্গে রাজত্ব 
কারয়াছলেন জাঁজলপরে প্রাপ্ত তাঁহার উচ্চ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তাণ্র- 
শাসনই তাহার প্রমাণ। কিন্তু তিনি রাজান্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং শ্রীচন্দ্ 
তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে প্রাতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভব কাম্বোজরাজকে 
পরাজিত কারয়াই তান দ্বিতীয় গোপালকে হত রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে চন্দ্ররাজগণের শত্রু কাম্বোজের গৌড়রাজ, 
পালরাজ নহেন, এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ইহাও 
অসস্তভব নহে যে শ্রীচন্দ্র নিজেই গোপালকে পরাজিত কাঁরয়া তাঁহাকে 
পুনরায় রাজপদে প্রাতীষ্ঠত করেন। মোটের উপর শ্রীচন্দ্র যে বাংলায় 
প্রাধানা স্থাপন করিয়াছলেন তাহা ধারিয়া লওয়া যাইতে পারে৷ শ্ত্রীচন্দ্রে 
মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কলাণচন্দ্র রাজা হন এবং অন্ততঃ ২৪ বংসর 
রাজত্ব করেন। তিনি ব্ক্ষপূত্র তীরের ম্লেচ্ছ এবং গৌঁড়াদগকে পরাজিত 
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কাঁরয়াছিলেন। কল্যাণচন্দ্রের পরে তাঁহার পত্র লডহচন্দ্র অন্ততঃ ১৮ 
বসর রাজত্ব করেন। তৎপরে লডহচন্দ্রের পাত্র গোঁবন্দচন্দ্র রাজা হন। 
করেন। চোলরাজের তাগ্রশাসনে গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য 'আবরাম-বর্ষাবারি- 
সিক্ত বঙ্গাল দেশ' বলিয়া আভাহত হইয়াছে। বঙ্গালদেশ বাঁললে 
সাধারণতঃ পূর্ব ও দাঁক্ষণ বঙ্গ বোঝায় এবং এইখানেই ষে চন্দ্রবংশীয়েরা 
রাজত্ব করতেন তাহা পূবেই উল্লিখিত হইয়াছে । চোল রাজার তাম্শাসনে 
বলা হইয়াছে যে চোল সেনাপাঁতর সাঁহত যুদ্ধে গোঁবন্দচন্দ্র পরাস্ত হন 
এবং হস্তীপৃজ্ভ, হইতে অবতরণ কাঁরয়৷। পলাম্ুন করেন। গোবন্দচন্দ্ 
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শ্রীচন্দ্র হইতে গোবিন্দচন্দ্র পর্যন্ত চারিজন রাজার রাজত্বকালের যে 
উর্ধতন সংখ্যা তাগ্রশাসনে উক্ত হইয়াছে তাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ইহা হইতে অনুমান করা যে তাঁহারা প্রায় ১২০ বংসর রাজত্ব করেন। 
১০১৭ খু বা তাহার অজ্প পৃবেই গোঁবিন্দচন্দ্র চোলসৈন্যদ্বারা পরাজিত 
হন। সূতরাং শ্রীচন্দ্র দশম শতকের প্রথমে এবং তাঁহার পিতা ভ্রৈলোক্য- 
চন্দ্র নবম শতাব্দীর শেষ পাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন এরপ 
অনমান করা যাইতে পারে । নারায়ণপালের রাজত্বে (৮৫৪-৯১০৪ খুশি) 
যে পালসাম্রাজোর চরম দুরবস্থা ঘাঁটয়াছিল তাহা পূর্বেই ডীল্লাখত 
হইয়াছে। সৃতরাং পর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় যে পালরাজ্যের পতনের 
ফল অথবা কারণ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । পাল সম্রাট 
মহীঁপাল পালরাজ্যের লৃপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করেন এবং পূর্ববঙ্গে 
তাঁহার আধিকার প্রাতিষ্ঞা করেন। মহাঁপাল লডহচন্দ্র গোঁবন্দচন্দ্রের সম- 
সাময়িক এবং ইহাদের কোন বিজয় কাঁহনী তাঁহাদের নিজেদের তাগ্র- 
শাসনেও ডীল্লাখত হয় নাই। সুতরাং মহাীপালই যে চন্দ্রবংশের রাজাদের 
নিকট হইতে বঙ্গাল রাজ্য বা তাহার অংশ পুনরায় পালসাম্রাজোর 
অন্তভূক্তি করিয়াছলেন এরূপ মনে কারবার যথেষ্ট কারণ আছে। মহা- 
পালের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে ষে তিনি “অনাঁধকারন কর্তৃক 'বিল-্ত 
[িতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াঁছলেন”। রাষ্ট্রক্টরাজ তৃতীয় গোঁবন্দের 
তাম্্রশাসনে পাল সম্রাট ধর্মপালকে বঙ্গাল-রাজ বলিয়া আভাহত করা 
হইয়াছে। লামা তারনাথের মতেও পালবংশের প্রাতিষ্ঠাতা গোপাল বঙ্গাল 
দেশেই প্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব বঙ্গাল পালগণের 'পিতৃরাজ্য 
ছিল এরূপ অনূমান করা যাইতে পারে। সুতরাং মহীপাল যে অনাধকারী 
চন্দ্রবংশ দ্বারা বিলঃপ্ত িতৃরাজ্য বঙ্গাল (বা তাহার আঁধকাংশ) পুনরায় 
আঁধকার করিয়াছিলেন সম্ভবত মহাঁপালের তাম্শাসনের উক্তি ইহাই 
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পরে তাঁহার পনর শ্রীচন্দ্র রাজা হন এবং পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজা- 
ধরাজ উপাঁধ গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল বিক্রমপুর এবং তিনি 
অন্ততঃ ৪8৪8 মতান্তরে ৪৬) বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বংশধরগণের 
তাম্রশাসনে উল্লাখত হইয়াছে যে 'তাঁন গৌড় ও প্রাগজ্যোতিষ কোমরূপ) 
রাজ্যের সাঁহত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং গোপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
কারয়াঁছলেন। সম্ভবত এই গোপাল পালরাজ 'দ্বতীয় গোপাল এবং শ্রীচন্দ্ 
তাঁহাকে রাজ্যলাভে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং অবরদ্ধা পাল রাণীকে 
প্রত্যপ্ণ কারয়াহিলেন। নারায়ণপালের রাজত্বের শেষভাগে পালরাজ্য 
খুবই দুর্বল হইয়া .পড়ে-এবং এই সুযোগেই ব্েলোক্চন্দ্র পৃববঙ্গে 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সূতরাং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ যে গৌড়- 
রাজদের সাহত যুদ্ধ কারয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের তাম্্শাসনে উক্ত 
হইয়াছে তাঁহারা নারায়ণপাল ও তাঁহার পরবতর্ট পালরাজগণ এরূপ 
অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ পালরাজগ্ণ গৌঁড়ের আঁধপাঁতি ছিলেন 
এবং গোঁড়েশ্বর বলিয়া আভাহিত হইতেন। কন্তু পূবেই বলা হইয়াছে 
যে দশম শতাব্দীতে কাম্বোজগণ গৌড়ে অর্থাং উত্তর ও পাঁশ্চম বঙ্গে 
রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহাদের রাজারাও গৌড়পাঁতি বাঁলয়া আঁভাহত 
হইতেন। সূতরাং গৌড়রাজগণ যে কাম্বোজ রাজাকে সূচিত কাঁরতে 
পারে এ সম্ভাবনাও আছে। এই অনুমান কাঁরলে বাঁলতে হইবে যে, যে 
গোপালকে শ্রীচন্দ্র সিংহাসনে পুনঃ প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তানি 
সম্ভবত কাম্বোজগণ কর্তক গোড়রাজ্য হইতে বিতাঁড়ত পালরাজ দ্বিতীয় 
গোপাল। সুতরাং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ পালরাজগণ অথরা কাম্বেজবংশীয় 
রাজগণের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ করিয়া সাফল্য লাভ কারয়াঁছলেন তাহা 'নশ্চিত 
বলা যায় না। 'দ্বতীয় গোপাল যে অন্ততঃ কিছাাদন উত্তরবঙ্গে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন জাঁজলপুরে প্রাপ্ত তাঁহার উচ্চ রাজাঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্র- 
শাসনই তাহার প্রমাণ। কিল্তু তিনি রাজ্ন্রম্ট হইয়াছিলেন এবং শ্রীচন্দ্ 
তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভব কাম্বোজরাজকে 
পরাজিত করিয়াই তান দ্বিতীয় গোপালকে হত রাজ্যে পুনঃ প্রাতিজ্ঠা 
করিয়াছলেন। সতরাং এক্ষেত্রে চন্দ্ররাজগণের শত্রু কাম্বোজের গৌড়রাজ, 
পালরাজ নহেন, এই অনমানই যুক্তিসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ইহাও 
অসম্ভব নহে যে শ্রীচন্দ্র নিজেই গোপালকে পরাজত কাঁরয়া তাঁহাকে 
পুনরায় রাজপদে প্রাতন্ঠিত করেন। মোটের উপর শ্রীচন্দ্র যে বাংলায় 
' প্রাধানা স্থাপন কাঁরয়াছিলেন তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। শ্রীচন্দ্রের 
মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কল্াযাণচন্দ্র রাজা হন এবং অন্ততঃ ২৪ বংসর 
রাজত্ব করেন। তিনি ব্রহ্গপৃত্র তারের ম্লেচ্ছ এবং গোড়াদগকে পরাজিত 


পূর্ব ও দাক্ষণ বঙ্গ ৫৯ 


কাঁরয়াছিলেন। কল্যাণচন্দ্রের পরে তাঁহার পত্র লডহচন্দ্র অন্ততঃ ১৮ 
বংসর রাজত্ব করেন। তৎপরে লডহচন্দ্রের পত্র গোঁবিন্দচন্দ্র রাজা হন। 
চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল তাঁহার রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া তাঁহাকে পরাজিত 
করেন। চোলরাজের তাম্শাসনে গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য 'অবিরাম-বর্ষা-বার- 
সিক্ত বঙ্গাল দেশ বলিয়া আভাহত হইয়াছে। বঙ্গালদেশ বলিলে 
সাধারণতঃ পূর্ব ও দাক্ষণ বঙ্গ বোঝায় এবং এইখানেই যে চন্দ্রবংশীয়েরা 
রাজত্ব করিতেন তাহা পূবেহ উল্লীখত হইয়াছে । চোল রাজার তাগ্রশাসনে 
বলা হইয়াছে যে চোল সেনাপাঁতির সহিত যুদ্ধে গোঁবন্দচন্দ্র পরাস্ত হন 
এবং হস্তীপৃজ্ঞ, হইতে অবতরণ করিয়া পলাম্্ুন করেন। গোবিন্দচন্দ্ 
অন্ততঃ ২৩ বংসর রাজত্ব করেন। 

্রীচন্দ্র হইতে গোবিন্দচন্দ্র পর্যন্ত চারিজন রাজার রাজত্বকালের যে 
উর্ধতন সংখ্যা তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে তাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ইহা হইতে অনুমান করা যে তাঁহারা প্রায় ১২০ বৎসর রাজত্ব করেন। 
১০১৭ খডী বা তাহার অল্প পৃবেই গোবিন্দচন্দ্র চোলসৈনাদ্ারা পরাজিত 
হন। সূতরাং শ্রীচন্দ্র দশম শতকের প্রথমে এবং তাঁহার পিতা ন্িলোক্য- 
চন্দ্র নবম শতাব্দীর শেষ পাদে সংহাসনে আরোহণ করেন এরুপ 
অনমান করা যাইতৈ পারে। নারায়ণপালের রাজত্বে (৮৫৪-৯০৪ খুন) 
যে পালসাম্রাজোর চরম দুরবস্থা ঘাঁটয়াঁছিল তাহা পূর্েই উল্লিখিত 
হইয়াছে। সুতরাং পর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় যে পালরাজ্যের পতনের 
ফল অথবা কারণ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পাল সম্রাট 
মহীঁপাল পালরাজ্যের লপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করেন এবং পূর্ববঙ্গে 
তাঁহার আঁধকার প্রাতষ্ঠা করেন। মহাপাল লডহচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের সম- 
সামায়ক এবং ইহাদের কোন বিজয় কাহিনী তাঁহাদের নিজেদের তাম্র- 
শাসনেও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং মহাঁপালই যে চন্দ্রবংশের রাজাদের 
নিকট হইতে বঙ্গাল রাজ্য বা তাহার অংশ পুনরায় পালসামাজ্যের 
অন্তভূক্ত কারয়াছলেন এর্প মনে কারবার যথেম্ট কারণ আছে। মহা- 
পালের তাম্শাসনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি “অনাঁধকারী কর্তৃক 'বিল[প্ত 
[পতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন” । রাষ্ট্রকৃটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের 
তাগ্রশাসনে পাল সম্রাট ধর্মপালকে বঙ্গাল-রাজ বলিয়া আভাহত করা 
হইয়াছে । লামা তারনাথের মতেও পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল বঙ্গাল 
দেশেই প্রথম রাজ্য প্রাতিষ্ঞা করেন। অতএব বঙ্গাল পালগণের 'পিতৃরাজ্য 
ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । সুতরাং মহাীপাল যে অনাঁধকারী 
চন্দ্রবংশ দ্বারা বিল[প্ত পিতৃরাজ্য বঙ্গাল (বা তাহার আঁধকাংশ) পুনরায় 


৬০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ইঙ্গিত কাঁরয়াছে। মহাপাল সম্ভবত চন্দ্রবংশ একেবারে ধ্বংস করিতে 
পারেন নাই। অবশ্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে বর্মবংশীয় রাজগণই 
চন্দ্রবংশশীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য আঁধকার করেন। 

পালসম্রাট নারায়ণপালের রাজত্বের শেষভাগে ব্রিলোক্চন্দ্রু স্বাধীন রাজ্য 
প্রাতষ্ঞঠা করেন। শ্রীচন্দ্র নারায়ণপালের পৌন্র গোপালকে স্বাঁয় রাজ্যে 
পুনঃ প্রাতিষ্ঠত করিয়াছিলেন। সূতরাং নারায়ণপালের রাজত্বের শেষ- 
ভাগ হইতেই পূর্ব ও দাক্ষণ বঙ্গে পালগণের পারবে চন্দ্রবংশীয়েরা 
রাজত্ব করেন- এবং অন্তত কিছুকাল পর্যন্ত পালরাজ গোপাল চন্দ্রবংশের 
প্রাধান্য স্বীকার করিয়্যছলেন এরুপ মনে করা যাইতে. পারে। 

বাংলার এই শক্তিশালী চন্দ্র রাজবংশের কথা কছাঁদন পূর্বেও 
বিশেষভাবে জানা ছিল না। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকখাঁন তাগ্র- 
শাসন আবিজ্কৃত হওয়ায়, বাংলার ইতিহাসের একাঁট বিস্মৃত অধ্যায় পুনরায় 
আমরা জানিতে পারিয়াছি। 

চন্দ্রবংশীয় ও সমসাময়িক পালরাজগণের নাম ও আনূমাঁনক রাজ্যকাল 
নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল। 


চন্দ্রবংশ 
১। নরৈলোক চন্দ্র ৮৭--৯০৫ খীষ্টাব্দ 
২। শ্রীচন্দ্ ৯০৫. ৯৫৫ ” 
৩। কল্যাণচন্দ্ ১৫৫--১৮৫ 
৪। লডহচন্দ্র ১৮৫--১০১০ % 
ঠ&ে। গোবিন্দচন্দ্ ১০১০--১০৩৫ 

পালবংশ 
১। নারায়ণপাল ৮৫৪-- ১০৮ 
২। রাজ্যপাল ৯০৮--১৪০ টা 
৩। (দ্বিতীয়) গোপাল ৯৪০ -৯১৬০ ঠ 
৪1 (দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল ৯৬০--১৮৮ 
&। মহাঁপাল ৯৮৮--১০৩৮ 


লামা তারনাথের মতে পালরাজগণের পর্বে বঙ্গাল দেশে এক চন্দ্রবংশ 
রাজত্ব করিত। কিন্তি এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
তবে পালবংশের পূর্বে চন্দ্র উপাধিধারন প্রায় ২০ জন রাজা যে দক্ষিণ 
তাহা নিশ্চিত জানা যায়। 


পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ৬৯ 


এই সমহ্দয় বিভিন্ন চন্দ্রবংশীয়দের মধ্যে কোন যোগসূত্র বা সম্বন্ধ 
ছিল কনা তাহা জানবার উপায় নাই। খুব সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের 
বাখরগঞ্জ জিলাস্থিত চন্দ্রদ্ধীপ প্রাচীন 'িস্মীত কোন চন্দ্রবংশের স্মাত 
বহন করিতেছে। 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় গোপাল 
ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পালরাজ্য তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিল। পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ অর্থাং বঙ্গ অথবা বঙ্গাল দেশে চন্দ্রুবংশীয় 
রাজা, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়া ও বরেন্দ্রে অথবা গৌড়ে কাম্বোজ- 
বংশীয় রাজ্য এবং বিহার অর্থৎ অঙ্গ ও মগধে পালবংশীয় রাজ্য। এত- 
দ্যতশত পাশ্চমবঙ্গে আরও দুই একটি ক্ষ্রে স্বাধীন রাজ্য ছিল, তাহা পরে 
আলোচিত হইবে। এই সময় পালরাজগণের পপতৃভাঁম শাল বাংলা দেশে 
তাঁহাদের কোন প্রাধান্য ছিল বাঁলয়া মনে হয় না। তবে রাজ্যপাল ও 
দ্বিতীয় গোপাল যে কিছুকালের জন্য উত্তর ও পর্ববঙ্গের কোন কোন 
স্থান অধিকার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন শিলালাঁপ ও তাম্নশাসন হইতে 
তাহা প্রমাণিত হয়। 

চন্দেল্ল ও কলচুরি রাজগণের প্রশান্ততে যে বঙ্গ, বঙ্গাল, গোড়, রাটা, 
অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যজয়ের উল্লেখ আছে, তাহা খ্দব সম্ভবত এই সমুদয় 
স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 


অস্ঠ্ম পল্রিচ্ছ্েদ 
দ্বিতায় পাল সাত্রাজ্য 
১। মহাঁপাল 


দশম শতাব্দাঁর শেষভাগে যখন পালরাজবংশ দদর্শা ও অবনতির চরম 
সীমায় পেপছিয়াছিল, তখন দ্বিতাঁয় বিগ্রহপালের পূত্ন মহাঁপাল পিত- 
সিংহাসনে আরোহণ করেন (আ ৯৮৮)। তাঁহার অর্ধশতাব্দশীব্যাপণ রাজত্ব- 
কালে পালরাজবংশের সৌভাগ্যরাঁব আবার উাঁদত হইয়াছিল। তিনি বাংলায় 
বিল;প্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার ও পূনরায় পাল সাম্াজ্য প্রতিষ্ঠা কাঁরয়া যে 
অতুল কীর্ত অর্জন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় 
কারয়া রাখয়াছে। বাংলা দেশ ধর্মপাল ও দেবপালের নাম ভুলিয়া 
গিয়াছে, কিন্তু 'ধান ভানতে মহাপালের গাঁত' প্রভাতি লৌকিক প্রবাদ, 
দিনাজপুরের মহীপালদীঘ এবং মহীপাল, মহীপূর, মহীসন্তোষ প্রভৃতি 
স্থান আজিও মহাপালের স্মাত রক্ষা করিয়া আঁসিতেছে। 

কুিল্লার নিকটবতাঁঁ বাঘাউরা ও নারায়ণপনর গ্রামে একটি বিষ ও 
একটি গণেশ মার্তর পাদপাীঠে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ সংবংসরে 
উৎকীর্ণ মহাঁপালের দুইখানি লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, সিংহাসনে 
আরোহণের দুই তিন বংসরের মধ্যেই তানি পূর্ববঙ্গ পুনরধিকার করিয়া- 
ছিলেন। উত্তর বা পশ্চিমবঙ্গ জয় না কারয়া তিনি পূর্ববঙ্গে যাইতে পারেন 
নাই। তাঁহার রাজত্বের নবম বংসরে উৎকীর্ণ বাণগড় লিপি হইতে 
প্রমাণিত হয় যে, উত্তরবঙ্গ তাঁহার অধীন ছিল। সুতরাং রাজ্যারস্তেই তিনি 
উত্তর ও পূর্ববঙ্গ জয় করেন, এই সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। 
বাণগড় 'লীপতে উক্ত হইয়াছে যে, মহীপাল “রপক্ষেত্রে বাহুদপ্রকাশে 
সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, অনাধকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজোর 
উদ্ধার সাধন কারিয়া, রাজগণের মন্তকে চরণপদ্ম সংস্থাঁপত করিয়া, অবান- 
পাল হইয়াছিলেন।” সভাকবির এই উক্ত যে এরীতহাঁসিক সত্য, সে বিষয়ে 
সন্দেহ কারবার কারণ নাই। 

কিন্তু সমগ্র বাংলা দেশ জয় কারবার পূর্বেই দক্ষিণ ভারতের পরান্রান্ত 
চোলরাজ রাজেন্দ্র মহাপালের রাজ্য আন্রমণ করিলেন। চেলরাজগণের 
ন্যায় শক্তিশালী রাজবংশ তখন ভারতবর্ষে আর ছিল না। উঁড়িষ্যা হইতে 
তাঁহাদের অধীন ছিল, এবং তাঁহাদের প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড নোবাহন? বঙ্গোপ- 
সাগরের পরপারে সুমা ও মলয় উপদ্বীপের বহু রাজ্য জয় করিয়া 


মহাীপাল ৬৩ 
দক্ষিণ পর্বে এশিয়ার বপদুল বাণিজা-ভাণ্ডারের স্ব্দ্ার তাঁহাদের বন্দে 
উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। এই বিশাল সান্তাজ্য ও অতুল এমব্যের 
অধিকারী রাজা রাজেন্দ্র চোল শিবের উপাসক ছিলেন। সুতরাং তাহার: 
রাজ্য পাবন্ন কারবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল আনয়ন কারবার জন্য তিনি এক 
বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তাহার সেনাপতি বঙ্গের সামান্তে উপস্থিত 
হইয়। প্রথমে দণ্ডভুক্তিরাজ ধমর্পাল ও পরে লোকপ্রসিদ্ধ দক্ষিণ রাটের 
অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করিয়া এই দই রাজ্য অধিকার করেন এবং 
বঙ্গাল দেশ আক্রমণ করিয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। তারপর 
শক্তিশালী মহাপালের সাঁহত যুদ্ধ হইল। মহাঁপাল ভীত হইয়া রণস্থল 
ত্যাগ কারলেন এবং তাঁহার দরর্মদ রণহস্তী, নারীগণ ও ধনরত্্ লুণ্ঠনপূর্বক 
চোলসেনাপাঁত উত্তর রাঢ় আঁধকার করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। 

চোলরাজের সভাকাঁব এই আঁভযানের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে 
অনুমিত হয়, গঙ্গাজল সংগ্রহ করা ছাড়া ইহার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল 
না। তামিল এঁতিহাসিকগণও স্বীকার করেন যে, এই আভযানে আর 
কোনও স্থায়ী ফল লাভ হয় নাই। চোল প্রশান্ততে বাংলায় চোলরাজ্যের 
প্রভৃত্ব বা প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ নাই; কেবল বলা হইয়াছে, চোল সেনা- 
পতি বাংল!র পরাজিত রাজন্যবর্গকে মস্তকে গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিতে 
বাধ্য করিয়াছলেন। ইহা সত্য হইলে বাঁলতে হইবে যে, পৃথিবীতে অন্ধ 
ধর্মাবশ্বাসের জন্য যত উৎপাঁড়ন ও অত্যাচার হইয়াছে, চোলরাজের বঙ্গদেশ 
আক্রমণ তাহার এক চরম দণ্টান্ত। বিনাযুদ্ধে বাংলার রাজগণ যে চোল 
রাজাকে গঙ্গাজল দিতে অস্বীকার করিয়াছলেন, ইহা চোল প্রশস্তিকার 
বলেন নাই, এবং ইহা স্বভাবতই বিশ্বাস করা কাঠন। সুতরাং ইহার জন্য 
অনর্থক সহম্্র সহম্্র লোক হত্যা করা ধর্মের নামে গুরুতর অধর্ম বাঁলয়াই 
মনে হয়। অপর পক্ষে 'দ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল যে কেবল গঙ্গাজলের 
জন্যই সৈন্য প্রেরণ কাঁরয়াছলেন, বঙ্গদেশ জয় করা তাঁহার মোটেই 
উদ্দেশ্য ছিল না, ইহাও বিশ্বাস করা কাঠন। হয়ত এই চেষ্টা সফল হয় 
নাই বলিয়াই চোলরাজের সভাকবি পরাজয় ও ব্যর্থতার কলঙ্ক গঙ্গাজল 
দিয়া ধূইয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আর্য ক্ষেমীশ্বর প্রণীত চণ্ড- 
কৌশিক নাটকে মহাঁপাল কর্তৃক কর্ণটগণের পরাভবের উল্লেখ আছে। 
কেহ কেহ ইহা হইতে "সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন যে, পালরাজ মহাঁপাল চোল- 
সৈনাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিস্তু এই মত গ্রহণ কর কঠিন। কারণ 
চোল ও কর্ণট দুইটি ভিন্ন দেশ। সম্ভবত প্রতহাররাজ মহীপাল কর্তৃক 
রাষ্ট্রকট সৈনোর পরাভবের কথাই চণ্ডকোশিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে; 
কারণ রাষ্ট্রকটগণ কর্ণট দেশে রাজত্ব কাঁরতেন। 


৬৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


রাজেন্দ্র চোলের আঁভযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ফলাফল যাহাই হউক, 
মোটের উপর একথা স্কলেই স্বীকার করেন যে, ভাগীরথাঁর পবিন্ন বারি 
সংগ্রহ কাঁরয়া চোলসৈন্যের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বাংলা দেশে 
তাঁহাদের বিজয় আভযানের আর কোন চিহ্ন রাহল না। তামিল প্রশাস্ত- 
কারের উীল্লাখত বর্ণনা হইতে মনে হয়, দণ্ডভুক্ত, দাক্ষণ রা ও বঙ্গাল- 
দেশে তখন ধর্মপাল, রণশূর ও গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন ভাবে রাজত্ব কাঁরতে- 
ছিলেন; 'ক্তু উত্তর রাঢ় মহীপালের অধীন ছিল। চোল আক্রমণের 
ফলে এই রাজনৈতিক অবস্থার কোন পাঁরবর্তন হইয়াছল কিনা এবং 
মহীপাল দক্ষিণ রাড ও দক্ষিণবঙ্গ জয় করিয়া সমগ্র বঙ্গে তাঁহার আঁধকার 
প্রাতষ্তা কাঁরতে পারিয়াছিলেন কনা, তাহা ঠিক জানা যায় না। 

মহশপালেরাপতা ও পতামহ মগধে রাজত্ব কারতেন। কিন্তু মিথিলাও 
উত্তর বহার) মহীপালের রাজ্যভূক্ত ছিল। সম্ভবত মহীপাল "নজেই 
মাঁথলা জয় কাঁরয়াছিলেন। 

বারাণসীর 'নিকটবতর্ট প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে ১০৮৩ সম্বতে 
(১০২৬ অব্দ) উৎকটর্ণ একখান 'লাঁপ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে গৌড়াঁধপ 
মহীপালের আদেশে তাঁহার অনূজ শ্রীমান্‌ স্থিরপাল ও শ্ত্রীমান্‌ বসম্তপাল 
কর্তক নূতন নৃতন মাঁন্দর নিম্াণ ও পুরাতন মান্দরাদির জীর্ণসংস্কারের 
উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ১০২৬ অব্দে মহাীপালের 
অধিকার বারাণস পর্যন্ত *বস্তৃত হইয়াছল। 

কিন্তু ইহার অ্পকাল পরেই কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব মহাঁপালকে 
পরাজিত কিয়া বারাণসী আঁধকার করেন। কারণ ১০৩৪ খম্টাব্দে যখন 
আহম্মদ নিয়ালাতগনীন বারাণসী আক্রমণ করেন, তখন ইহা কলচরি- 
রাজের অধীন ছিল। 

মহীপালের রাজত্বকালে আযবির্তের পাশ্চমভাগে বড়ই দ্যার্দন উপাস্থত 
হইয়াছল। গজনীর সুলতানগণের পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণের ফলে 
পরান্রান্ত সাহি ও প্রতীহারবংশের ধৰংস হয়, অন্যান্য রাজবংশ 'বিপযস্ত 
ও হতবল হইয়া পড়ে এবং ভারতের প্রা্সদ্ধ মন্দির ও নগরগাঁল ধৰংস 
ও তাহাদের অগাঁণত ধনরত্ব লুণ্ঠিত হয়। আর্াবর্তের রাজন্যবর্গ এক- 
যোগে তাহাঁদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারয়াও কোন ফল লাভ কাঁরতে পারেন 
নাই। এই' বিধমর্ঁ বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রাতরোধ করিবার জন্য 
' মহীপাল কোন স্মহাষা প্রেরণ করেন নাই, এজন্য কোন কোন এঁতিহাসিক 
তাঁহার প্রাত দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু মহীপালের হঁতহাস সম্যক 
আলোচনা কাঁরলে এই প্রকার নিন্দা বা অভিযোগের সমর্থন করা যায় না। 
'পপতিরাজাচ্যত মহাঁপালকে নিজের বাহ:বলে বাংলায় পুনরাধিকার প্রাতষ্ঠা 
এ 
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কারতে হয়। এই কার্য সম্পূর্ণ হইবার পুবেহি রাজেন্দ্র চোল তাঁহার 
রাজ্য আন্রমণ করেন। কলচ্যীররাজও তাঁহার আর এক শন্রু ছিলেন। 
তৎকালে রাজেন্দ্র চোল ও গাঙ্গেয়দেবের ন্যায় দিশ্বিজয়ী বীর ভারতবর্ষে 
আর কেহ ছিল না ই'হাদের ন্যায় শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতেই 
তাঁহাকে সর্বদা বিব্রত থাকিতে হইত। এমতাবস্থায় সুদূর পণ্চনদে সৈন্য 
প্রেরণ করা তাঁহার পক্ষে হয়ত সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং তৎকালীন 
বাংলার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সাঁবশেষ না জানিয়া মহীপালকে ভার, 
কাপুরুষ অথবা দেশের প্রাতি কর্তব্যপালনে উদাসীন ইত্যাদি আখ্যায় 
ভাঁষত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। 

মহাঁপাল যাহা কারয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শোর্ধবীর্যের যথেম্ট 
পাঁরচয় দিতেছে । পালরাজ্যকে আসন্ন ধংস হইতে রক্ষা কাঁরয়া তিনি 
বঙ্গদেশের পূর্ব সীমান্ত হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ও 
মিথলায় পালরাজ্যের অধিকার প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তারপর ভারতের 
দুই প্রবল শাক্তর সাঁহত প্রতিদ্ান্িতা করিয়া তানি এই রাজ্যের আঁধকাংশ 
রক্ষা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। ইহাই মহাপালের কৃতিত্বের শ্রেম্ঠ 
পরিচয় । 

পালরাজশীক্তর প্‌নরভ্যুদয়ের চিহ্ন স্বরূপ মহাপাল প্রাচীন কীত'র 
রক্ষণে যরুশশল ছিলেন। সারনাথ 'লাঁপতে শত শত কীর্তরত্ত নির্মাণ 
এবং অশোকস্তূপ, সাঙ্গধর্মচক্র ও “অষ্টমহাস্থান” শৈলাবানার্মত গন্ধকৃটি 
প্রভৃতি প্রাসদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তির সংস্কার সাধনের উল্লেখ আছে। 
এতদ্বতীত মহশপাল আগ্মদাহে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারের জীর্েদ্ধার 
এবং বুদ্ধগয়ায় দুইটি মন্দির নিমাণ করেন। কাশীধামে নবদন্গার প্রাচীন 
মান্দর ও অন্যান্য 'হন্দু দেবদেবীর মাঁন্দরও সম্ভবত তান নিমাঁণ করেন। 
অনেক দশীর্ঘকা ও নগরী এখনও তাঁহার নামের সহিত 'বিজাঁড়ত হইয়া 
আছে এবং সম্ভবত তিনিই সেগ্যঁলর প্রাতষ্ঞঠা করেন। মোটের উপর 
মহণপালের রাজ্যে বাংলায় সকল দিকেই এক নূতন জাতীয় জাগরণের 
আভাস পাওয়া যায়। 

মহশপালের ইমাদপরে প্রাপ্ত লিপি তাঁহার রাজত্বের ৪৮ বৎসরে 
লীথত। সৃতরাং অন্ামত হয় যে, তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল রাজন্ব 
করেন (আ ৯৮৮-১০৩৮)। 
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মহপপালের পর তাঁহার পনর নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 
অন্তত ১৬ বংসর রাজত্ব করেন (আ ১০৩৮-৯০৬৪)। কলচরিরাজ 


৫ 


৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ অথবা লক্ষনীকর্ণের সাহত সহদীর্ঘকালব্যাপী যৃদ্ধই 
তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা । 'তব্বতীয় গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া যায়। কর্ণ মগধ আক্রমণ করিয়া নয়পালকে পরাজত 
করেন। তিনি পাল-রাজধানী আধকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক 
বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ধংস করিয়া মন্দিরের দুব্যাদ লুণ্ঠন করেন। প্রাসদ্ধ 
বৌদ্ধ আচার্য অতাঁশ অথবা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তখন মগধে বাস কাঁরতে- 
ছিলেন। তিনি প্রথমে কোন প্রকারে এই যদ্ধব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। কিন্তু পরে যখন নয়পাল কর্ণকে পরাজিত কাঁরয়া কলচীরসৈন্য 
বিধ্বস্ত কারতেছিলেন, তখন দীপঙ্কর কর্ণ ও তাঁহার সৈন্যকে আশ্রয় 
দেন। তাঁহার চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সান্ধ স্থাপিত হয়। 

কিন্তু এই পঁন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নয়পালের পত্র তৃতীয় 
'বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (১০৫৪-১০৭২) কর্ণ পুনরায় বাংলা দেশে 
য্দ্ধাভিযান করেন। এই যুদ্ধেও কর্ণ প্রথমে জয়লাভ করেন। বীরভূম 
জিলার অন্তর্গত পাইকোর নামক স্থানে একটি শিলাস্তস্তের গাত্রে কর্ণের 
একখান াপ উতকীর্ণ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তান 
পাশ্চমবঙ্গের কতক অংশ আঁধকার করিয়াছিলেন। কিস্তু পরে তান তৃতীয় 
বিগ্রহপাল কর্তৃক পরাজিত হন। তৃতীয় 'বগ্রহ্পালের সাঁহত কর্ণের কন্যা 
যৌবনগ্রীর বিবাহ হয়। সম্ভবত এই বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা উভয় পক্ষের 
মধ্যে সান্ধ স্থাঁপত হয়। 

এই সন্দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে পালরাজশাক্ত ক্রমশই দূর্বল হইয়া পড়ে। 
ফলে বাংলার নানাপ্রদেশে স্বাধীন খন্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়। মহামান্ডালক 
ঈশ্ব়ঘোষ ঢেক্করীতে রাজধানী স্থাপিত কাঁরয়া একাঁট স্বাধশন রাজ্যের 
প্রীতষ্ঠা, করেন। ঢেকরী সম্ভবত বর্ধমান জিলায় অবাস্থত। পর্ববঙ্গে 
দুইাঁট স্বাধীন রাজ্যের প্রাতষ্ঠা হয়। বর্মবংশীয় রাজগণ বিক্রমপূরে 
রাজধানী স্থাপিত করিয়া পূর্ববঙ্গের কতকাংশ শাসন করেন। কুমিল্লা 
অঞ্চলে পাঁট্রকেরা নামে আর একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। কুমিল্লার নিকট- 
বতাঁ পাঁট্রকেরা পরগণা এখনও এই প্রাচীন রাজোর স্মৃতি রক্ষা কারতেছে। 
এই দুই রাজ্য সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারত আলোচনা করা হইবে। 

পালরাজগণের এই আভ্যস্তারক দুরবস্থার সময় কর্ণাটের চালকারাজগণ 
বাংলা দেশ আক্রমণ করেন। চালক্যরাজ সোমেশ্বরের পুত্র কুমার বিক্রমা- 
দত্য 'দিপ্বিজয়ে বাঁহর্গত হইয়া গৌড় ও কামরূপ জয় করেন। এতত্থযতখত 
চালক্যগ্ণ একাধিকবার বঙ্গ আক্রমণ করেন। 

সুযোগ পাইয়া উড়িষ্যার রাজগণও বাংলা আক্রমণ করেন। সোম- 
বংশীয় রাজা মহাঁশিবগপ্ত যষাতি গৌড় ও রাঢ়ায় জয়লাভ করিয়াছিলেন, 
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এবং রাজা উদ্যোতকেশরী গৌড়ীয় সৈন্যকে পরাম্ত করিয়াছিলেন। 
ইহাদের কাহারও তাঁরখ সঠিক জানা যায় না। কিস্তু খুব সপ্ভবত 
উভয়েই একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব কারতেন। 

কেবল বাংলায় নহে, মগধেও পালরাজশীক্ত ক্রমশ হাঁনবল হইয়া 
পাঁড়ল। নয়পালের রাজত্বকালেই গয়ার চতুষ্পার্থবতর্ঁশ ভূভাগে শদ্রক 
নামক একজন সেনানায়ক একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শদ্রক ও তাঁহার 
পদুর বিশ্বাদিত্য নামত পালরাজগণের অধানতা স্বীকার করিতেন। কত্ত 
বিশ্বাদিত্যের (নামান্তর 'বশ্বর্প) পূত্র বক্ষপাল স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব 
করেন। 

এইর্‌ূপে দেখা যায় যে, তৃতীয় 'বিগ্রহপালের মৃত্যুকালে পালরাজ্য 
বৈদেশিক শুর আক্রমণে ও অস্তীর্বপ্লবে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। 
তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পূত্র ছিল--দ্বিতীয় মহনঁপাল, দ্বিতাঁয় শরপাল 
ও রামপাল। "দ্বিতীয় মহীপাল 'িতার মৃত্যুর পর সংহাসনে আরোহণ 
কারলেন। ি্তু চাঁরাদকেই তখন শৃঙ্খলা ও যড়যন্তর চাঁলতেছিল। 
দুষ্ট লোকের কথায় রাজার বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার দুই ভ্রাতা এই 
সমুদয় ষড়যন্দমে লিপ্ত আছেন। সুতরাং তান তাঁহাঁদগকে কারারাদ্ধ 
করিয়া রাখিলেন। কিস্তু শীত্রই বরেন্দ্রের সামন্তবর্গ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী 
হইয়া রাজার বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারল। মহশপালের সৈন্য বা যাদ্ধ- 
সজ্জা যথেষ্ট পারমাণে ছিল না; কিন্তু মল্লীগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া 
তিনি বিদ্রোহ্গণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। মহাঁপাল 
পরাস্ত ও নিহত হইলেন। কৈবর্তজাতীয় নায়ক দিব্য বরেন্দ্রের রাজা 
হইলেন। 

সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত রামচবির্ত কাব্যে এই বিদ্রোহ ও তাহার পরবতর্ণ 
ঘটনা সবিস্তারে বার্ণত হইয়াছে । বাংলার ইতিহাসে এই গ্রন্থথান অমূল্য, 
কারণ বাংলার আর কোন রাজনৈতিক ঘটনার এর্‌প বিস্তৃত বিবরণ 
আমরা কোথাও পাই না। সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা এই সমুদয় ঘটনার কালে 
উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি নিজেও ইহার আঁধকাংশ 
প্রতাক্ষ করিয়াছলেন। সুতরাং সমুদয় ঘটনা যথাযথভাবে জানিবার তাহার 
বিশেষ সৃযোগ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কাব্যখানির সম্যক অর্থ 
গ্রহণ করা আতিশয় কঠিন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কাব্যখান দ্ধযর্থ- 
বোধক। ইহার প্রাতি শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ আছে। এক অর্থ ধারলে 
কাবাখানিতে রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের আখ্যান এবং অন্য অর্থে পাল- 
রাজগণের, প্রধানত রামপালের, ইতিহাস পাওয়া যায়। "দ্ববিধ অর্থব্যঞ্জনার 
জন্য গ্লোকগালর শব্দযোজনা এমনভাবে কাঁরিতে হইয়াছে যে, সহজে তাহা 


৬৮ বাংলা দেশের হীতহাস 


বিশ্লেষণ করা যায় না। এজন্য কবির জীবতকালে, অথবা তাহার অজ্প- 
দিন পরেই, এই কাব্যের একটি টীকা রাঁচত হয়। তাহাতে দুইপক্ষের 
অন্বয় ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুভাগ্গযের বিষয় “মহামহোপাধ্যায় হর- 
প্রসাদ শাস্ী নেপালে এই কাব্যের যে একমান্র পঠাথ আবিচ্কার করেন, 
তাহাতে সম্পূর্ণ মূলগ্রল্থ ও টাকার এক অংশ মান পাওয়া যায়। যে 
অংশের টীকা নাই, সেই অংশের গ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা, বিশেষত তাহার 
মধ্যে এতিহাঁসক ঘটনার যে সমুদয় ইঙ্গত বা আভাস আছে, তাহার 
মমগ্রহণ করা সবন্প সম্ভবপর হয় নাই। মূল টাকার সাহায্যে মূলগ্রল্থ 
হইতে বরেন্দ্রে বিদ্রোহ ও রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্র পুনরাঁধকার সম্বন্ধে 
যাহা জানা যায়, পরবতর্” অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে। 


নন্বম পলিচ্ছেদ 
তৃতীয় পাল সাম্রাজ্য 
১। বরেন্দ্র-বিদ্রোহ 


যে বিদ্রোহের ফলে দ্বিতীয় মহাঁপাল রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন, কৈবর্তনায়ক 
দিব্যের সাঁহত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহা নির্ণয় করা কাঠন। 
রামচাঁরতের একটি শ্লোকে এরূপ ইঙ্গিত আছে, দিব্য মহপালের অধীনে 
উচ্চ রাজকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন। রামচারতে ইহাও স্পম্ট উল্লিখিত 
হইয়াছে, দিব্য মহাঁপালকে হত্যা করিয়া বরেন্দ্রভীম আধিকার করিয়াছলেন। 
সুতরাং প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যে দিব্য এই বিদ্রোহের সাঁহত সংষ্িম্ট 
ছিলেন, ইহা অন:মান করা স্বাভাবিক। কিন্তু দিব্যের সাঁহত 'বিদ্রোহগদের 
কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল কিনা, রামচরিতে তাহার উল্লেখ নাই। 
সতরাং অসম্ভব নহে যে, দিব্য প্রথমে মহাঁপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে 
যোগদান করেন নাই; "কিন্তু 'বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজয়ের পর মহীপালকে 
হত্যা কাঁরয়া তিনি বরেন্দ্রী আঁধকার কারয়াছিলেন। রামচারতে 'দিব্যকে 
দসয্য ও 'উপধিব্রতী' বলা হইয়াছে । টাকাকার উপাঁধব্রতীর অথ করিয়াছেন 
'ছদ্মানব্রতী”। কেহ কেহ ইহা হইতে "সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দিব্য কর্তব্য- 
বশে বিদ্রোহী সাঁজয়া মহণপালকে হত্যা করিয়াছলেন। কিন্তু এর্‌প 
অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। দ্ন্য ও উপাঁধব্রতাঁ হইতে বরং ইহাই মনে হয় 
যে, রামচাঁরতকারের মতে দিব্য প্রকৃতই দস্ন্য ছিলেন; কিন্তু দেশহিতের 
ভাণ কাঁরয়া রাজাকে হত্যা করিয়াছলেন। বস্তুত রামচাঁরত কাব্যের 
অন্যন্ও 'দিব্যের আচরণ কুখীসত ও 'নন্দনীয় বাঁলয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
কিছনদন পর্যন্ত বাংলার একদল লোক বিশ্বাস করিতেন যে, দিব্য অত্যাচারী 
মহীপালকে বধ করিয়া দেশরক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই মহৎ 
কার্যের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক রাজা নিবাঁচিত হইয়াছলেন। তাঁহারা 
দব্কে মহাপুরুষ সাজাইয়া উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে প্রাত বংসর “াঁদব্য- 
স্মৃতি উৎসবের” ব্যবস্থা কারতেন। কিন্তু রামচঁরিতে ইহার কোন সমর্থনই 
পাওয়া যায় না। অবশ্য পালরাজগণের কর্মচারী সন্ধ্যাকরনন্দী 'দব্য 
সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রাম- 
চরিত ব্যতীত 'দিব্য সম্বন্ধে জানিবার আর কোন উপায় নাই। সূতরাং 
রামচরিতকার তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন, তাহা পুরাপুরি 
সত্য বিয়া গ্রহণ না করিলেও 'দব্যকে দেশের ভ্রাণকতাঁ মহাপ্‌্রুষ মনে 
কারবার কোনই কারণ নাই। 
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দব্য নিচ্কণ্টকে বরেন্দ্ের রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। পূর্ব" 
বঙ্গের বর্মবংশীয় রাজা জাতবর্মা তাঁহাকে পরাজত করিয়াছিলেন; 'কস্তু 
এই 'বরোধের হেতু বা বিশেষ কোন বিবরণ জানা যায় না। রামপাল 
বরেন্দ্র উদ্ধার কারবার চেষ্টা করিয়াছলেন, কিন্তু পারেন নাই; বরং দিব্য 
রামপালের রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া তাঁহাকে ব্যাতিব্যন্ত কাঁরয়াছিলেন। যাঁদও 
রামচরিতে দিব্যের রাজত্বকালের কোন ঘটনার উল্লেখ নাই, তথাপি যিনি 
জাতবমাঁ ও রামপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বরেন্দ্রী রক্ষা কারতে পাঁরিয়া- 
ছিলেন, তানি যে বেশ শাক্তশালী রাজা ছিলেন এবং বরেন্দ্রে তাঁহার 
প্রভৃত্ব বেশ দ্‌ঢ়ভাবে প্রাতান্ঠত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার কাঁরতেই হইবে। 
'দব্যের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রুদোক এবং তৎপরে রূদোকের পনর 
ভীম বরেন্দ্রের 'সংহাসনে আরোহণ করেন। রামচারতে ভীমের প্রশংসা- 
সূচক কয়েকটি শ্লোক আছে এবং তাঁহার রাজ্যের শক্ত ও সমাদ্ধির বর্ণনা 
আছে। সতরাং 'দব্য স্বীয় প্রভূ ও রাজাকে বধ করিয়া যে মহাপাতক 
কাঁরয়াছিলেন, বরেন্দ্রে একটি শাক্তশালণ রাজ্য প্রাতজ্ঠাপূর্বক তথায় সুখ 
শান্ত 'ফরাইয়া আঁনয়া তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। 'দিনাজ- 
পরের কৈবতস্তন্ত (চন্র নং ২৮ক) আজও এই রাজবংশের স্মৃতি বহন 
কারতেছে। 

২। রামপাল 

দ্বিতীয় মহীপাল যখন বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হন, তখন তাঁহার 
দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা 
পূবেহ' বলা হইয়াছে । মহাঁপালের পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহারা কির্‌পে 
মুক্তলাভ করিয়া বরেন্দ্র হইতে পলায়ন করেন, রামচরিতে তাঁহার কোন 
উল্লেখ নাই। পলায়ন কারবার পর পালরাজ্যের কোন এক অংশে, সম্ভবত 
মগধে, শুরপাল রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের 
কোন বিবরণই জানা যায় নাই। সম্ভবত তান খুব অজ্পকালই রাজত্ব 
কাঁরয়াছলেন এবং তারপর রামপাল রাজা হন। 
বিফলমনোরথ হইয়া বহাাদন 'নিশ্চেন্ট ছিলেন। তারপর আবার এক গুরুতর 
বিপদ উপাস্থিত হইলে পূত্র ও অমাত্যগণের সাহত পরামর্শ করিয়া বিপুল 
উদ্যমে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই গুরুতর বিপদ কি, রামচারত- 
কার তাহার উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবত দিবাকর্তৃক আক্রমণই এই বিপদ, 
এবং রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ হারাইবার ভয়েই 'বিচালত হইয়া রামপাল 
পুনরায় 'দিব্যের প্রতিরোধ করিতে কৃতসংকল্প' হইলেন। 

দব্যের বিরদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের জন্য রামপাল সামন্তরাজগণের দ্বারে 


রামপাল ৭৯ 


দ্বারে ঘাঁরতে লাগিলেন। অর্থ ও সম্পান্তর প্রলোভনে অনেকেই তাঁহাকে 
সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। এইরুপে বহ্াদনের চেষ্টায় রামপাল 
অবশেষে বিপুল এক সৈন্যদল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। 

রামপালের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁহার মাতুল রাম্ট্রকূটকুলাতলক 
মথন। ইনি মহণ নামেও প্রাসদ্ধ ছিলেন। তিনি দুই পনর মহামাণ্ডলিক 
কাহুরদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতহার ?শবরাজ প্রভাতকে 
সঙ্গে লইয়া আসিলেন। অপর যে সমুদয় সামন্তরাজ রামপালকে সৈন্যদ্বারা 
সাহায্য কারয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নালাখত কয়েকজনের নাম রাম- 
চরিতে পাওয়া যায়। রামচরিতের টাঁকায় ইহাদের রাজ্যের নামও দেওয়া 
আছে; কিন্তু তাহার অনেকগ্দীলর অবস্থান 'ির্ণয় করা যায় না 

১। ভীমষশ-ইনি মগধ ও পীঠীর আধপাঁত ছিলেন এবং কান্য- 
কুব্জরাজের সৈন্য পরাস্ত করিয়াছিলেন। 

২। কোটাটবীর রাজা বীরগুণ। 

৩। দণ্ডভুক্তির রাজা জয়াসংহ। দণ্ডভূক্তি মোঁদনীপুর 'জিলায় 
অবাস্থিত ছিল। 

৪1 দেবগ্রামের রাজা 1বন্রুমরাজ। 

৫&। অরণ্য প্রদেশস্থ সামন্তবর্গের চূড়ামাণ অপরমন্দারের হেঃগলী 
িলান্তর্গত) আঁধপাঁত লক্ষনীশূর। 

৬। কুব্জবটীর (সাঁওতাল পরগণা) রাজা শূরপাল। 

৭। তৈলকম্পের মোনভূম) রাজা রূদ্রুশখর। 

৮1 উচ্ছলের রাজা ভাস্কর অথবা ময়গলাসংহ 

৯। টঢেরুররাজ প্রতাপসিংহ। 

১০। বেত্মান রাজমহলের হিনকটবতাঁ) কয়ঙ্গলমণ্ডলের আঁধপাতি 
নরসিংহাজন। 

১১। সঙ্কটগ্রামের রাজা চণ্ডাজঃন। 

১২। নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ। 

১৩। কোঁশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন। কৌঁশাম্বী সম্ভবত রাজসাহণী 
অথবা বগুড়া জিলায় অবস্থিত ছিল। 

১৪। পদুবন্বার রাজা সোম। 

এই সমুদয় ব্যতীত আরও অনেক সামন্তরাজ রামপালের সাঁহত যোগ 
দিয়াছিলেন, রামচাঁরতে তাঁহাদের বিষয় সাধারণভাবে ডীল্লাখিত আছে, নাম 
দেওয়া নাই। ইহাদের মধ্যে যে সমুদয় সামস্তরাজ্যের অবাঁস্থীতি মোটামুটি 
জানা যায়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানত মগধ ও রাঢ়- 
দেশের সামন্তগণই রামপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
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রামপাল সম্ভবত দক্ষিণবঙ্গ হইতে বরেন্দ্র আল্রমণ করেন। সমস্ত 
সামন্তরাজের সৈন্য একান্রত করিয়া ?তনি প্রথমে মহাপ্রতীহার শিবরাজকে 
একদল সৈন্য সহ প্রেরণ করেন। এই' সৈন্যদল গঙ্গানদী পার হইয়া বরেন্দ্র- 
ভুমি বিধ্বস্ত করে। এইর্‌পে গঙ্গার অপর তাঁর সুরক্ষিত কাঁরয়া রামপাল 
তাঁহার বিপুল সৈনাসহ নদী পার হইয়া বরেন্দ্রভীম আন্রমণ করেন। 
এইবার কৈবর্তরাজ ভীম সসৈন্যে রামপালকে বাধা দিলেন এবং দুই দলে 
ভীষণ যুদ্ধ হইল। রামচাঁরতে নয়াট শ্লোকে এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। 
রামপাল ও ভীম উভয়েই বিশেষ বিক্রম প্রদর্শন করেন এবং পরস্পরের 
সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করেন। কিল্তৃ হস্তীপৃঙ্টে যুদ্ধ কারতে কাঁরতে দৈব- 
পাঁড়ল। যাঁদও হার নামক তাঁহার এক সুহৃদ পুনরায় তাঁহার সৈনাগণকে 
একন্র কাঁরয়া যৃদ্ধ করেন, এবং প্রথমে কিছু সফলতাও লাভ করেন, তথাপি 
পাঁরশেষে রামপালেরই জয় হইল। রামপাল ভীমের কঠোর দণ্ড বিধান 
করিলেন। ভীমকে বধ্যভামতে নিয়া প্রথমে তাঁহার সম্মুখেই তাঁহার 
পাঁরজনবর্গকে হত্যা করা হইল। তারপর বহু শরাঘাতে ভরমকেও বধ 
করা হইল। এইর্‌পে কৈবর্তনায়কেব বিদ্রোহ ও ভীমের জীবনের অবসান 
হইল। 

নহরদিন পরে রামপ।ল আবার পিতৃভীম বরেন্দ্রী ফিরিয়া পাইলেন। 
তিনি প্রথমে ইহার শান্ত ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনতে যত্ববান হইলেন, 
এবং গ্রজ্জার করভার লাঘব ও কুঁষর উন্নাত 'বধান কারলেন। তারপর 
তিনি রামাবতী নামক নতন এক বাজধানণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই 
রামাবতভী নগরাঁ সম্ভবত মাল্দহের নিকউবতর্ঁ ছিল। 

এইরপে িতৃভমি বরেন্দ্রীতে স্বীয় শক্তি সপ্রাতিষ্ঠিত হইলে রামপাল 
[নকটবত রাজাসমৃহ জয় কালিয়া পালসাম্মাজ্জোর ল্ত গৌরব উদ্ধার 
কারতে যত্রবান হইলেন। 

বন্রম্প্রর বনরাজ্ঞ সম্ভবত 'বনা য্দ্ধেই রামপালের বশ্তা স্বীকার 
কারলেন। রামচরিতে উক্ত ভইয়াছে যে পর্দেশীয় বর্মরাজ নিজের 
পারিনাণের জন্য উঈৎকুষ্ট হস্তী ও স্বীঘ নথ উপটঢৌকন "দয়া রামপালের 
আরাপনা কাঁরলেন। 

কামরূপ যদ্ধে বাত হইসা তধাীনতা স্বীকার করিল। সম্ভবত 
রামপালর কোন সামন্ত রাজা এই যূদ্ধেব সেনাপাঁতি ছিলেন। তান 
কামরূপ জয় করিয়া ফিরিয়া আঁসলে বাসপাল তাঁহাকে বহু সম্মানদানে 
আপায়িত কাঁরিলেন। 

এইরূপে পূর্ব দিকের সামন্ত প্রাদেশ জয় করিয়া রামপাল দাক্ষিণ 
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দিকে অগ্রসর হইলেন। রাঢ়দেশের সামন্তগণ সকলেই রামপালের অধীনতা 
স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে রামপাল উীঁড়ষ্যা আধকার 
কাঁরলেন। এই সময় ডীঁড়ষ্যার রাজনোৌতক অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া 
উঠিয়াছল। দক্ষিণ হইতে গঙ্গরাজগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ কারয়া ইহাকে 
বিপর্যস্ত কারতেছিলেন। রামপালের সামন্তরাজ দণ্ডভূক্তির আঁধপাঁতি 
জয়াঁসংহ রামপালের বরেন্দ্র অভিযানে যোগ দিবার পূর্বেই উৎকলরাজ 
কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াঁছলেন। গঙ্গরাজগণ উৎকল আঁধকার 
করিলে বাংলা দেশের সমূহ বিপদ, এই আশঙকায়ই সম্ভবত রামপাল নিজের 
মনোনীত একজনকে উৎকলের সিংহাসনে প্রাতীষ্ভঠত কাঁরলেন। ঠিক 
অনুরূপ কারণেই অনন্তবমাঁ চোড়গঙ্গ রাজ্যচ্যত উৎকলরাজকে আশ্রয় 
[দলেন। এইরূপে দুই প্রাতিদ্বন্ী রাজার রক্ষকরূপে উৎকলের আঁধকার 
লইয়া রামপাল ও অনন্তবমরি মধ্যে বহ্ীদনব্যাপপী যুদ্ধ চলিয়াছল। রাম- 
চরিত অনুসারে রামপাল উতৎকল জয় করিয়া কালঙ্গদেশ পর্যন্ত স্বীয় 
প্রভৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অনস্তবমরি লাঁপ হইতে জানা যায়, ১১৩৫ 
অব্দের অনাতকাল পর্বে তিনি ডীঁড়ষ্যা জয় করিয়া স্বীয় রাজ্ভূক্ত 
করেন। সুতরাং রামপালের মূতু। পর্যন্ত ডীঁড়ঘ্যায় তাঁহার অধিপত্য ছিল, 
ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। 

রামচাঁরতের একটি শ্লোকে (৩।২৪) এক পক্ষে সীতার সৌন্দর্য এবং 
অপর পক্ষে বরেন্দ্রীর সহিত অন্যান্য দেশের রাজনোতক সম্বন্ধ বার্ণত 
হইয়াছে । টাঁকা না থাকায় এই শ্লোকের সমুদয় ইঙ্গিত স্পম্ট বোঝা যায় 
না, !কস্তু কয়েকটি সিদ্ধান্ত বেশ যুক্তিসঙ্গত ঝাঁলয়া মনে হয়। প্রথমত 
রামপাল অঙ্গদেশ জয় কারয়াছিলেন (অবনমদর্গা)। দ্বিতীয়ত তানি কর্ণটি- 
রাজগণের লোলুপ দান্টি হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা কাঁরতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন (অধনিতকর্ণটেক্ষণলীলা)। ততয়ত তান মধ্যদেশের রাজাবস্তারে 
বাধা 'দয়াছলেন ( ধৃতমধ্যদেশতানমা )। 

অঙ্গ ও মগধ যে রামপালের রাজাভূক্ত ছিল. শিলালাপ হইতে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। কণাটিদেশীয় চাল্কারাজগণের বাংলা আক্রমণের কথা 
পরেই বলা হইয়াছে। রামপালের নাজাকালে আধরর্ভে কণটিগদের প্রভত্ব 
আরও বিষ্তাব লাভ করে। করণাটের দৃইজ্রন সেনানাষক পালসাম্রাজ্যের 
সীমাল মাপাই দূইাট রাজোন প্রতিষ্ঠা কবেন। প্রথমটি রাটদেশের সেন- 
রাজা । ব্ঙ্গপালের জশীবিতকাদল ইহা খুব শাক্তশালী ছিল না। এ-বষয় 
পরে আলোচিত হইবে। কিস্ত কণটিবর নানাদেব একাদশ শতাব্দের শেষ 
ভাগে (আ ১০৯৭) মিথিলায় আর একটি প্রবল স্বাধীন রাজোর প্রাতিজ্ঠা 
করেন। মিিলা প্রথম মহাঁপালের সময় পালরাজ্ভক্ত ছিল । নান্যদেবের 
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সাঁহত গৌড়াধিপের সংঘর্ষ হয়। এই গৌড়াধপ সম্ভবত রামপাল, কারণ 
রামপালকে পরাজত না করিয়া কোন কর্ণটবীর 'মাঁথলায় রাজ্য প্রতিজ্ঞা 
কাঁরতে পারেন, ইহা সপ্তবপর বলিয়া মনে হয় না। সূতরাং কর্ণটের 
লোলুপ দ্ষ্ট এ সময় বাংলার বিশেষ আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ হইয়া- 
ছিল। রামপালের জীঁবিতকালে নান্য বাংলা জয় করিতে পারেন নাই এবং 
সেনরাজগণও মাথা তুলিতে পারেন নাই, সম্ভবত রামচাঁরতকার ইহাই 
ইঙ্গত করিয়াছেন। রামপালের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই কর্ণটিদেশীয় 
সেনরাজগণ সমস্ত বাংলা দেশ জয় করেন। সুতরাং রামপাল যে কর্ণাটের 
লোলুপ দ্যাম্ট হইতে বাংলা দেশ রক্ষা কারতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম 
কাঁতত্বের কথা নহে। 

প্ামপালের রানত্বকালে গাহড়বাল বংশীয় চন্দ্রদেব বতমান যুক্তপ্রদেশে 
একাট শক্তিশাল+ রাজা প্রাতিষ্ঞা করেন। কাশী ও কানাকুব্জ এই রাজ্যের 
দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পালরাজ্যের সীমান্তে অবাস্থৃত থাকায় পাল- 
রাজগণের সাহাত ইন্হাদের সংঘর্ষ উপাস্থিত হইল। গাহ্ড়বালরাজগণের 
লিপ হইতে জানা যায় যে, ১১০১ অব্দের পূর্বে গাহড়বালরাজ মদন- 
পালের পাত্র গোবিন্দচন্দ্রের সাহত গৌড়রাজের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই 
যুদ্ধে যে গোঁবন্দচণ্দ্র জয়লাভ কাঁরয়া গৌড়রাজ্যের কোন অংশ আঁধকার 
করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রশাস্তকারও এমন কথা বলেন নাই। সতরাং রাম- 
পাল মধাদেশেব রাজাবস্তার প্রাতিরোধ করিতে পাঁরয়াছিলেন, রামচারতের 
এই উক্ত বিশ্বাসযোগ্য বাঁলয়াই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য 
যে, গোনিন্দচদ্দ্রের রাণী কৃমারদেবী রামপালের মাতল মহণের দোৌহিত্রী 
ছিলেন। অসম্ভব নহে যে, মহণ এই বৈবাঁহক সম্বন্ধদ্বারা রামপালের 
সাহত গ্াহড়বালরাজের মিন্রতাস্থপন করিতে চেষ্টা কারয়াছিলেন এবং 
কতক পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। মহণ যে কেবল রামপালের 
মাতুল ছিলেন, এবং তাঁহার ঘোর বিপদের দিনে দুই পাত্র ও ভ্রাতুষ্পৃত্র 
সহ ছাঁহার সাহাধা করিয়াছিলেন তাহা নহে, উভয়ে আভন্নজদয় সুহৃদ 
ছিলেন। বদ্ধবয়সে রামপাল মহণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া এত শোকাকুল 
হইলেন যে, নিজের প্রাণ বিসর্জন কাঁরতে কৃতসংকম্প হইলেন। মদ্গাগাঁর 
(মুঙ্গের) নগরীতে গঙ্গাগর্ভে প্রবেশপ্বকি তিনি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ 
কাঁরয়া স্বর্গে মাতুলের সাঁহত মালিত হইলেন। বন্ধর শোকে এইরুপ 
আত্মাবসজ্নের দণ্টান্ত জগতে বিরল। 

রামপাল ৪২ বংসরের অধিককাল রাজত্ব করেন। জোম্ঠভ্রাতা মহণ- 
পালের রাজ্যকালেই তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন, অন্যথা তানি 
সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এরূপ অপবাদ বিশ্বাসযোগ্য হইত 
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না। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার অন্তত ৭০ বংসর বয়স হইয়াছল, এরূপ 
অনুমান করা যাইতে পারে। তানি সম্ভবত ১০৭৭ হইতে ১১২০ অব্দ 
পর্যস্ত রাজত্ব করেন। 

রামপালের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই 'বাঁচত্র। তাঁহার কাঁহন ইতিহাস 
অপেক্ষা উপন্যাসের আঁধক উপযোগণী। জাবনের প্রারন্তে জ্যেন্তভ্রাতার 
অমূলক সন্দেহের ফলে যখন কারাগারে শৃঙ্খালত অবস্থায় তান নদারুণ 
শারাঁরক ও মানাঁসক যল্ণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন অন্তর্বিপ্রবের ফলে 
বরেন্দ্রে পালরাজ্যের অবসান হইল। সেই ঘোর দুধযেগের দিনে অসহায় 
বন্দ রামপাল কির্‌পে জীবন রক্ষা করিয়াছলেন, ইতিহাস তাহার কোন 
সন্ধান রাখে না। তারপর পিতৃরাজ্য হইতে বিতাঁড়ত হইয়া কোন্‌ নিভৃত 
প্রদেশে তিনি দীর্ঘকাল দূঃদহ মনোবাথায় জাঁবন যাপন কারয়াঁছলেন, 
তাহাও জানা যায় না। যখন বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উল এবং 
সম্ভবত তাঁহার শেষ আশ্রয়টুকুও হস্তচ্যত হইবার উপক্রম হইল, তখন 
ধর্মপাল ও দেবপালের উত্তরাধকারী এবং প্রথম মহপালের বংশধর 
ভারত-প্রাসদ্ধ রাজবংশের এই শেষ মূক্টমণি লজ্জা ঘৃণা ভয় ত্যাগ কারয়া 
অধানস্থ সামন্তরাজগণের দ্বারে দ্বারে সাহায্যের আশায় ফাঁরতে লাগিলেন। 
তাঁহার উদ্যম ও অধাবসায়ে রাজলক্ষযী তাঁহার প্রাত প্রসন্ন হইলেন। 
বরেন্দ্র পৃনরধিকৃত হইল, বাংলা দেশের সব্ত্র তান প্রভূত্ব প্রাতিজ্ঠিত 
কারলেন এবং কামরূপ ও উৎকল জয় কাঁরলেন। দক্ষিণে দাশ্বিজয়ী 
অনন্তবন্মা চোড়গঙ্গ এবং পশ্চিমে চালুকা ও গ্রাহড়বাল এই তিনাট প্রবল 
রাজশাক্তর বির্দ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বাহুবলে 
খণ্ডবিখণ্ড বাংলা দেশে আবার একতা ও সুদৃঢ় রাজশীক্ত ফিরিয়া 
আসিল, বাঙালী আবার সাম্নাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিল। নভিবার "ঠক 
আগে প্রদীপ যেমন উজ্জল হইয়া উঠে, রামপালের রাজত্বকালে পাল- 
রাজ্যের কীর্তীশখাও তেমাঁন শেষবারের মত জবালয়া উঠিল। রামপালের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পালবংশের গৌরব চিত্রাদনের তরে অস্তামত হইল। 


দম্পণমম পিচ্চ্ছোদ 
পালরাজ্যর ধ্বংস 


রামপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র কুমারপাল রাজা হইলেন। রামচরিতে 
উক্ত হইয়াছে যে, রামপালের দুই পাত্র বিত্তপাল ও রাজ্যপাল বরেন্দ্রে 
বিদ্রোহদমনে যথেম্ট সাহায্য কারিয়াছিলেন। রামপালের আর এক পনর 
মদনপাল পরে পালরাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। রামপালের এই চাঁর 
পুত্রের মধ্যে কে সর্বজ্যন্ঠ ছিলেন, এবং কোন্‌ আধকারে কুমারপাল 
পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছলেন, তাহা সঠিক 
জানবার উপায় নাই। 

কুমারপালের রাজত্বকালে (আ ১১২০-১১২৮) দক্ষিণবঙ্গে বিদ্রোহ 
হইয়াঁছল এবং তাঁহার “প্রাণাপেক্ষা 'প্রয়তর বন্ধ প্রধান অমাতা” বৈদ্যদেব 
নৌযুদ্ধে বিদ্রোহীগণকে পরাজিত কয়াছিলেন। ইহার 'িছাঁদন পরেই 
পূর্ভভাগে, সপ্তবত কামর্পে, তিমৃগাদেব বিদ্রোহী হইয়াছলেন, এবং 
বৈদ্দেব তাঁহাকে পরাঁজত করিয়া সেই রাজোর রাজা হইয়াছিলেন। 
পরবতাঁ কালে, সম্ভবত কৃমারপালের মৃত্যুর পর, বৈদ্যদেব কামরপে 
স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন! 
রাজত্বকালের (আ ১১২৮-১১৪৪) কোন ঘটনাই জানা যায় না। রাজসাহণী 
জিলার নিমদাীঘিতে প্রাপ্ত শিলালাপর দ্বিতীয় শ্লোক হইতে কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে তিন উক্ত স্থানের নিকটে যাদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগগ করেন। 
পালরাজোর অন্তার্বদ্রোহ সম্ভবত এই সময় আরও ব্যাপক হয়। পর্ববঙ্গে 
বর্মণ নার্জারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সূঘোগ পাইয়া দক্ষিণ হইতে 
গরঙ্গরাজগণ পালরাজ্য আক্রমণ করেন। ১১৩৫ অবন্দের পর্বে অনন্তবর্মা 
চোড়গঙ্গ মোদনীপুর ও হুগলী জিলার মধা দিয়া অগ্রসর হইয়া গঙ্গা- 
তারবত মন্দার প্রদেশ পযন্তি জয় করেন। তিনি যে মিধূনপ্‌র ও 
আসমা দর্দ আধকার করেন, তাহা সঙ্গঘত আধাঁনক মোদনীপুর ও 
ম্যানা গ (হুগলী জলা)! দাক্ষিণাতোর চাল্‌কারাজগণও পশ্চিমবঙ্গ 
আন্রুমণ কারন এবং ইহার ফলে রাঢদেশের সেনরাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। 
গাহড়বাল রাজগণও মগধ আক্রমণ করিয়া পাটনা পর্যন্ত আঁধকার করেন। 

তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পর মদনপাল যখন ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে সিংহা- 
সনে আরোহণ করেন, তখন এইরূপে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বাহঃশনুর 
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আক্রমণে পালরাজ্য দ্রুতবেগে ধবংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। মদনপাল 
চতুর্দিকে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পালরাজ্য রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু সমর্থ হইলেন না। রামচরিতের একাট শ্লোক হইতে 
অনুমিত হয় যে, তানি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সাঁহত যুদ্ধে কিছ সফলতা 
লাভ কাঁরয়াছিলেন। 'ক্তু এই সময়ে গাহড়বালগণ আরও অগ্রসর হইয়া 
মুঙ্গের নগরী পর্যন্ত আধিকার করে। অনেক চেষ্টার পর মদনপাল এই 
অঞ্চল শব্রুহস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে অন্যান্য 
শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। গোবর্ধন নামক এক রাজাকে তান 
পরাজিত করেন। সম্ভবত ইন বাংলার কোন অণ্চলে এক স্বাধীন রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন। আর এক প্রবল শত্রু মদনপালের বহু সৈন্য নষ্ট 
করিয়াছিল। মদনপাল বহু কল্টে তাহাকে কাঁলন্দী নদীর তীর পর্যন্ত 
হঠাইয়া দেন। এই নদী সম্ভবত মালদহের নিকটউবতর্ঁ কালন্দী নদী । 
এইর্‌পে যে শন্রুরাজা গৌড় দেশের একাংশ জয় কাঁরয়া প্রায় পালরাজধানী 
গর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, তান সম্ভবত সেনরাজ বিজয়সেন। বিজয়- 
সেনের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে. তিনি গোড়রাজকে বিতাড়িত 
করয়াছিলেন এবং গৌড়রাজ্যের অন্তত কিয়দংশ আধকার করিয়াছিলেন। 
এই পরাজিত গোড়রাজ যে মদনপাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
নদনপাল অন্তত আঠার বংসর রাজত্ব ক'রয়াছিলেন। 

মদনপালের রাজত্বের সমুদয় ঘটনার বিশদ 1ববরণ অথবা পারম্পর্য 
সঠিক না জানতে পাঁরিলে ইহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, 
তাঁহার মৃত্যুকালে দক্ষিণ, পূর্ব ও পাঁশ্মবঙ্গে তাঁহার কোন আধিকারই 
ছিল না। উত্তরবঙ্গেরও সমগ্র অথবা তাধিকাংশ তাঁহার হস্তচ্যত হইয়া- 
ছিল্‌। সুতরাং পালরাজা এই সময়ে মগধের মধ্য ও পৃবভাগে সীমাবদ্ধ 
[ছিল । 

এই সময়ে গোবন্দপাল নামে এক রাজা গয়ায় রাজত্ব কাঁরতেন। 
ইতহারও পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধরাজ প্রভাত পদবাঁ এবং গোড়েশ্বর 
উপাঁধ [ছিল। সম্ভবত মদনপালের রাজত্বের শেষভাগে, আনুমানিক ১১৫৫ 
খুজ্টান্দে, তিনি গয়ায় একাঁটি স্বাধীন রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা করেন। ১১৬২ 
খঙ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য বিনম্ট হয়। 'তাঁন বৌদ্ধ ছিলন এবং একখানি 
বৌদ্ধ পঠাথতে “শ্রীমদগোবিন্দপালদেবানাং বিনম্টরাজো অন্টানংশং সম্বৎ- 
সরে” এইরূপ কালজ্ঞাপক পদ পাওয়া যায়। অপর কয়েকখাঁন পঠাথতে 
ণবনম্টরাজোর' পাঁরিবর্তে গতরাজ্যে, 'অতীত-সম্বসরে' প্রভৃতি শব্দ 
বাবদত হইয়াছে । এই সমূদয় কালজ্ঞাপক বাক্য হইতে অনামিত হয় যে, 
গোবিন্দপালই মগধের শেষ বৌদ্ধ রাজা, এবং এইজনাই বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ 
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তাঁহার মৃত্যুর পর বিধমাঁ রাজার প্রবর্ধমান বিজয়রাজ্যের' উল্লেখ না 
কাঁরয়া গোঁবন্দপালের রাজ্য-ধৰংস হইতে কাল গণনা কাঁরতেন। 

গোবিন্দপাল পালরাজবংশীয় ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিত কারয়া বলা 
যায় না। তাঁহার পদবাঁ ও উপাধি, বোদ্ধধর্ম ও মদনপালের সমকালে 
মগধে রাজত্বের কথা বিবেচনা করিলে তিনি যে পালরাজবংশীয় ছিলেন, 
এরূপ অন্মান সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও মদনপালের 
সাঁহত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, এবং গয়ার বাহিরে তাঁহার রাজ্য কতদূর 
বিস্তৃত ছিল,-অর্থৎ তাঁহার গোড়েশ্বর উপাধি কেবলমান্র পূর্বগৌরবের 
সটচক অথবা গৌড়রাজ্যে তাঁহার কোনকালে কোনপ্রকার অধিকার ছিল-__ 
ইত্যাঁদ বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। তবে ইহা একপ্রকার স্থিরাসদ্ধান্ত 
করা যাইতে পারে যে, ১১৬২ খজ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য 'বনন্ট হওয়ার সঙ্গে 
'সঙ্গেই ধর্মপাল,. দেবপাল, মহীপাল ও রামপালের স্মৃতি বিজাঁড়ত পাল- 
রাজ্যের শেষ চিহু বিলঃপ্ত হইয়া যায়। 

কেহ কেহ পলপাল, ইন্দ্রদ্যম্নপাল প্রভাতি দুই একজন পরব পাল 
উপাধিধারী রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের আস্তত্ব সম্বন্ধে 
সন্দেহ কাঁরবার ঘথেম্ট কারণ আছে। 


একাদশ পলিচ্্হেদ 


বর্মরাজবংশ 


একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন পাল রাজশাক্ত ক্রমশ দূর্বল হইয়া 
পাঁড়তোঁছল, তখন পর্ববঙ্গে বর্মউগাধধারী এক রাজবংশের প্রাতচ্ঠা হয়, 
একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৬৩ পঃ)। ঢাকা 'জলার অন্তর্গত বেলাব 
গ্রামে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনই এই রাজবংশের ইতিহাসের প্রধান 
অবলম্বন। এই শাসনে বর্মরাজগণের বংশপারচয়ে প্রথমে পোরাণক 
কাহিনী অন[ষায়ী রক্ষা হইতে পূন্রপোত্রাদিক্রমে আব, চন্দ্র, বূধ, পুরূরবা, 
আয়ু, নহুষ, যযাতি ও ঘদূর, এবং এই যদুবংশে হারর অবতার কৃষ্ণের 
জন্মের উল্লেখ আছে। এই হরির বান্ধব অর্থাৎ জ্ঞাতি বর্মবংশ বোঁদক 
ধর্মের প্রধান পূজ্পোষক ছিলেন এবং সংহপূরে রাজত্ব কাঁরতেন। এই 
বংশীয় বজজবমাঁ একাধারে বার, কাব ও পাঁণ্ডত 'ছলেন। তাঁহার পত্র 
জাতবন্ঁ বহু যুদ্ধে জয়লাভ কারয়া সার্বভোমত্ব লাভ কাঁরয়াছলেন। 
[তান অঙ্গদেশে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত কারয়াঁছলেন, কামরূপ জয় 
করিয়াছিলেন, দবোর ভূজবল হতশ্রী করিয়াছিলেন, এবং গোবর্ধন নামক 
রাজাকে পরাঁজত কাঁরয়াছলেন। প্রশাস্তকারের দ্বার্থবোধক শ্লোকের এই 
উক্ত কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। এ শ্লোকে ইহাও বলা হইয়াছে 
যে, তান কর্ণের কন্যা বারশ্রীকে বিবাহ কাঁরয়াঁছলেন। ডাহলের কল- 
চুররাজ কর্ণ যে পালরাজ্য আক্রমণ কাঁরিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন, এবং অবশেষে পালরাজ তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত স্বাঁয় কন্যা 
যৌবনক্রীর ববাহ 'দিয়াছলেন, তাহা পূবেইি উীল্লখিত হইয়াছে। সুতরাং 
অসম্ভব নহে যে, জাতবর্মা কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণের অধীনস্থ 
সামন্তরাজরূপে তাঁহাদের সঙ্গে পালরাজ্য আক্রমণ করেন, এবং অঙ্গদেশে 
পালরাজ ও বরেন্দ্রে কৈবর্তরাজ দিবোর সাঁহত যৃদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তারপর 
কোন সুযোগে প্‌বরিঙ্গে আঁধকার প্রাতীষ্ঠত কাঁরয়া কামরূপ আন্ুমণ 
করেন ও গোবর্ধন নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। 
অবশ্য এ সকলই বর্তমানে অনুমান মাত্র, কারণ ইহার সপক্ষে বিশিম্ট 
কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু এইরূপ কোন অনুমানের আশ্রয় না লইলে 
সংহপূর নামক ক্ষদ্র রাজ্যের আঁধপাঁতি জাতবর্মা কেবলমান্র নজের বাহু 
বলে অঙ্গ, কামরূপ ও বরেন্দ্রে বিজয়াভিষান করিয়া বঙ্গে এক স্বাধীন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করয়াছলেন, এরূপ বিশ্বাস করা কাঁঠন। 

বর্মরাজগণের আদম রাজ্য সিংহপূর কোথায় ছিল, এবিষয়ে পশ্ডিত- 
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গণের মধ্যে মতভেদ আছে। পঞ্জাবের একখান শিলালাপিতে 1সংহপ্দরের 
যাদববংশসম্ভূতা জালন্ধরের এক রাণীর কথা আছে, এবং হঃয়েনসাংও 
পঞ্জাবে এক 'সিংহপুর রাজ্যের উল্লেখ কীরয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান 
করেন, ইহাই পূর্ববঙ্গের যাদব-বংশীয় বর্মরাজগণের আঁদ বাসভূমি। 
কাঁলঙ্গেও এক িংহপুর রাজ্য ছিল; এইস্থান বর্তমানে সঙ্গপ্রম্‌ নামে 
পারচিত এবং চিকাকোল ও নরাসন্নপেতার মধ্যস্থলে অবস্থিত। সংহল- 
দেশীয় গ্রন্থে ষে বিজয়াসংহের আখ্যান আছে, তাহাতে রাঢদেশে এক 
সংহপুরের উল্লেখ আছে; ইহা সম্ভবত হুগলী জিলার অন্তর্গত সঙ্গুর 
নামক গ্রামে অবা্ছিত ছিল। বর্মগণের আদ বাসভূমি কলিঙ্গ অথবা রাটের 
অন্তর্গত িংহপুরে ছিল, ইহাও কেহ কেহ অনুমান করেন। কাঁলঙ্গের 
সংহপূর রাজা পণ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, ইহার 
বিশেষ প্রমাণ আছে। খুব সপ্তবত জাতবন্মা এই রাজ্যেরই আঁধপাঁত 
ছিলেন। কলচ্ রিরাজগণের প্রশান্ত অনুসারে গাঙ্গেয়দেব অঙ্গ ও উৎকলের 
রাজাকে পরাজিত করেন ও তৎপূত্র কর্ণ গৌড়, বঙ্গ ও কলিঙ্গে আঁধপত্য 
করেন। সতরাং কাঁলঙ্গদেশীয় জাতবম্মা কলচুরিরাজগণের অধীনে অঙ্গ, 
গৌড় ও বঙ্গে য্দ্ধাভিযান করিয়াছলেন এবং এই সযোগে বঙ্গে এক 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ অনূমান খুব স্বাভাবিক বলিয়া 
মনে হয়। 

বেলাব তাগ্রশাসনে জাতবমরি পর তাঁহার পত্র সামলবমরি উল্লেখ আছে। 
কন্তু ঢাকার নিকটবতর্ট বজ্যোগিনী গ্রামে এই সামলবমরি একখান তাম্্- 
শাসনের যে একটি খণ্ডমান্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনামিত হয় যে, 
জাতবমরি পর হরিবন্মা রাজত্ব করেন। এই তাম্্শাসনখানর অবাঁশম্ট অংশ 
না পাওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন স্ছিরাসদ্ধান্ত করা যায় না। কিক্তৃ 
হাঁরবমা নামে যে একজন রাজা ছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে। দুই- 
খান বৌদ্ধ গ্রন্থের পথ মহারাজাধরাজ পরমেশ্বর পরমভট্রারক হারিবমরি 
রাজত্বের ১৯ ও ৩৯ (মতান্তরে ৩২) সংবৎসরে লিখিত হইয়াছিল। হরি- 
বমরি মন্দী প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত ভবদেবভট্রের একখান শিলালাপ পাওয়া 
গিয়াছে: ইহাতেও হরিবমমরি উল্লেখ আছে। হরিবম্মরি একখানি তাম্শাসন 
সামন্তসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে । দুঃখের বিষয়, আগ্মদদ্ধ হওয়ায় এই 
তাম্রশাসনখানির পাঠ অনেক স্থলেই অস্পন্ট ও দ্‌বেধ্যি। ইহাতে হরিবমরি 
পিতার নাম আছে। *নগেন্দ্রনাথ বস্‌ ইহা জ্যোতিবমাঁ পাঁড়য়াছিলেন, 
কিন্তু 'নলিনীকান্ত ভট্রশালর মতে ইহা সম্ভবত জাতবম্া। এই পাঠ সত্য 
হইলে বলিতে হইবে যে, জাতবর্মার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপূত্র হরিবমা 
রাজত্ব করেন। 


বর্মরাজবংশ ৮১ 


হরিবর্মরি রাজধানী সম্ভবত বিক্রমপুরেই ছিল এবং তিনি দশর্ঘকাল 
যাব রাজত্ব করেন। রামচরিতে উক্ত হইয়াছে যে, হরি নামক একজন 
সেনানায়ক কৈবর্তরাজ ভীমের পরাজয়ের পর রামপালের সাঁহত সখ্যসত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন, এবং প্রাকৃদেশীয় এক বর্ম নরপাঁত স্বীয় পারন্রাণের 
নামত্ত বিজয়ী রামপালের নিকট উপঢোকন পাঠাইয়াছিলেন। খুব সম্ভবত 
উক্ত হরি ও বর্ম নরপতি এবং হরিবমাঁ একই ব্যাক্ত; তবে এ সম্বন্ধে 
নশ্চিত কিছ বলা যায় না। 

হরিবমরি পর তাঁহার পনর রাজা হইয়াছিলেন। 'কি্তু ইত্হাদের কাহারও 
ধাজত্বকালের বশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইন্হাদের মন্ত্রী 
ভবদেবভট্ট একজন প্রাসদ্ধ বাক্ত ছিলেন, এবং একখান শলা'লাঁপ হইতে 
তাঁহার ও তাঁহার বংশের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা দেশের এই 
প্রকার কোন প্রাচঈন ব্রাহ্মণ বংশের সাক বিবরণ বিশেষ দুলভ, সৃতরাং 
ইহার সংাক্ষপ্তু উল্লেখ প্রয়োজন । 

রাটরদেশের অলঙ্কারস্বরূপ সদ্ধল গ্রামের আঁধবাসী ভবদেব নামক 
জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড় রাজার ?নকট হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম উপহার পাইয়া- 
ছিলেন। তাঁহার পৌব্রের পৌন্র আঁদদেব বঙ্গরাজের 1বশেষ 'বিশ্বাসভাজন 
মহামল্যী, মহাপান্র ও সা্ধাবগ্রাহক ছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্ধন শস্ত্ 
ও শাস্তে তুল্য পারদ্শর্টছলেন এবং পাণ্ডিতগণের সভায় ও যাদ্ধক্ষেত্রে 
খাঁতি অজর্ন করিয়াছলেন। তাঁহার পত্র বন্দ্যঘটনয় এক ব্রাহ্মণকন্য।র 
গর্ভে ভবদেবভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত ও ফল- 
সংহতায় (জ্যোতিষ) পারদ ছিলেন এবং হোরাশাস্তে আভনব নিদ্ধান্ত 
প্রচার করিয়াছিলেন। তান ধমশাস্তে ও স্মৃতির নৃতন ব্যাখ্যা ও 
মীমাংসা সম্বন্ধে বহ: গ্রন্থ রচনা করিয়াছলেন, এবং কাবকলা, সর্ব আগম 
(বেদ), অর্থশাস্ত, আয়বেদ, অস্ত্রদেব প্রভাতি শাস্তে আদ্বতাঁয় পণ্ডিত 
ছিলেন। তিনি রাজা হারিবর্মদেবের মন্তী ছিলেন এবং তাঁহার মল্লশক্তর 
প্রভাবে ধর্মীবজয়ী রাজা হরিবমাঁ দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন । 
প্রশস্তিকারের বর্ণনা অনুসারে ভবদেবভট্ট একজন অসাধারণ পূর্ষ 
[ছিলেন। আতরাঞ্জত হইলেও ভবদেবের পাণ্ডিত্যের বিবরণ যে অনেকাংশে 
সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার মীমাংসা ও স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থ 
এখনও প্রচলিত ও প্রাসদ্ধ। সংস্কৃত সাহিত্য প্রসঙ্গে পরে ইহার আলোচনা 
করা যাইবে । ভবদেবের 'বালবলভীভূজঙ্গ' এই উপাঁধ ছিল। ইহার প্রকৃত 
অর্থ শনর্ণয় করা দুরূহ । অনেকেই মনে করেন যে, বালবলভী কোন 
স্থানের নাম। কিন্তু ভমসেন প্রণীত সধাসাগরে এই নামের উৎপাত্ত 
সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয়। বলভাী 


৬ 


৮* বাংল দেশের হাতহাস 


শব্দের অর্থ বাটীর সবেচ্চি কক্ষ। এইরূপ এক বলভাতে ব্রাহ্মণ বালকগণের 
পাঠশালা ছিল। ইহাদের মধ্যে গৌড়দেশীয় বালক ভবদেব বাুদ্ধিমত্তায় 
ও বাকচাতুর্ষে সবপেক্ষা শ্রেন্ঠ ছিল, এবং অন্যান্য বালকগণ তাহাকে 
[বিশেষ ভয় করিত। এইজন্য গ্রুমহাশয্ন এই বালককে 'বালবলভী ভূজঙ্গ' 
এই উপাধ প্রদান কৰেন। 

হিবম্মা ও তাঁহার পদন্রের পর জাতবমরি অপর পাত্র সামলবর্মা রাজা 
হন। মহারাজাধরাড জামলবমরি রাঅত্বকালের কোন বশ্বাসযোগ্য বিবরণ 
জানা যায় না, কিস্তু বাংলার বোঁদিক ব্রাহ্মণগণের কুলজী গ্রন্থ অনুসারে রাজা 
সালবমরি আমন্ত্রণে ভাঁহাদের পূবপুর্ষ ১০০১ শকে বাংলা দেশে আগমন 
করেন। আবার কোন কোন কুলজী মতে রাজা হরিবমহি বৌদক ব্রাহ্মণ 
আনয়ন করেন। মোটের উপর বাংলায় বোঁদক রাহ্মণের প্রাতিষ্ঠার হীতহাস 
বর্মরাজবংশের সাঁহত জড়ত। কুলজীীতে যে তাঁরখ (১০৭৯ অব্দ) 
আছে, তাহা একেবারে ঠিক না হইলেও খুব বেশী ভুল বলা যায় না। 
কারণ জাতবমাঁ তৃতীয় বগ্রহপালের সমসামায়ক, সূতরাং একাদশ শতাব্দীর 
মধাভাগে রাজত্ব করিতেন; এবং তাঁহার পন্রদ্য় হরিবর্মা ও সামলবর্মা 
একাদশ শতাব্দীর শৈষার্ধে ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে রাজত্ব করিয়াঁছলেন, 
ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 

সামলবমরি পর তাহার পত্র ভোজবর্মা রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজধানী 
বিক্রমপুর হইতে তাঁহার রাজত্বের পণ্টম বৎসরে বেলাব তাশ্্শাসন প্রদত্ত 
হয়। এই তাম্্শাসনে ভোজবম্া পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্রানক মহা- 
রাজাধরাজ প্রভৃতি উপাধতে ভূষিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যে 
একজন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত 
নহে। কিন্তু ভোজবমরি পরে এই বংশের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। 
সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সেনবংশীয় বিজয়সেন এই রাজ- 

ধশের উচ্ছেদ সাধন করেন। 


দ্বাদম্ণ পলিচ্চ্হেদ 


সেনরাজবংশ 
১। উপাত্ত 


সেনরাজগণের প্বপিরুবগণ দাক্ষিণাতোর অন্তর্গত কর্ণটদেশের আঁধবাসী 
ছিলেন। বম্বে প্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দক্ষিণ এবং মহাঁশূর রাজ্যের 
উত্তর ও পাঁশ্চম ভাগ প্রাচীন কর্ণটদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল৷ সেনরাজগণের 
শিলালাপ অনুসারে তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় এবং ব্ন্মক্ষান্রয় ছিলেন। বাংলা 
দেশের প্রাচীন কুলজীগ্রন্খে তাহাদিগকে বৈদ্য জাতীয় বলা হইয়াছে। 
আধুনিক কালে তাঁহাঁদগকে কাযস্থ এবং বাংলা দেশের অন্যান্য সূপারাচত 
জাতিভুক্ত বাঁলয়া প্রাতিপন্ন কারবার চেষ্টা হইয়াছে । কিন্তু এ বিষয়ে সম- 
সামাঁয়ক লাপতে তাঁহাদের নিজেদের উন্তই সত্য বাঁলয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে। সুতরাং সেনরাজগণ যে জাতিতে রুন্গক্ষত্রিয় ছিলেন, সে সম্বন্ধে 
সন্দেহ কারবার কোন কারণ নাই। বাংলা দেশে আসবার পর তাঁহারা 
হয়ত বৈবাহক সম্বন্ধ দ্বারা বৈদ্য অথবা অন্য কোন জাতির অন্তভূক্ত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কছ বলা যায় না। 

ন্মক্ষত্রিয় একটি সুপারচিত জাতি। অনেকে মনে করেন যে, প্রথমে 
ব্রাহ্মণ ও পরে ক্ষত্রিয় হওয়াতেই এই জাতির এরূপ নামকরণ হইয়াছে। 
সেনরাজগণের এক পর্ণপুরুষ ব্ুক্ষবাদী বালয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 
এই সময় কর্ণটদেশের (বর্তমান ধারবাড় জিলায়) সেন উপাধিধারী অনেক 
জৈন আচার্ষের নাম পাওয়া যায়। ইহারা সেনবংশীয় বালয়া আভহিত 
হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে. বাংলার সেনরাজগণ এই জৈন 
আচার্যবংশে জন্মগ্রহণ কবেন। প্রথমে তাঁহারা জৈনধর্ম ত্যাগ কাঁরয়া শৈব- 
ধর্ম ও পরবতা্ঁ কালে ধর্মচযরি পরিবর্তে শস্তরচর্যা গ্রহণ করেন। এই 
অনদান কতদূর সতা, তাহা বলা কঠিন। 

সেনরাগণ কোন স্ময়ে বাংলা দেশে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, সে 
সম্বন্ধে দেনরাজে্গণের লাপতে যে দুইটি উীক্তি আছে, তাহা প্রথমে 
পরস্পর বিরোধ বলিয়াই মনে হয়। বিজগ্নসেনের দেওপাড়া গলাপতে 
কথিত হইয়াছে যে, সামন্তসেন রামেশ্্র সেতবন্ধ পর্যন্ত বহু ব্যদ্ধাভযান 
কারয়া এবং দব্ত্ত কর্ণটলক্ষযী-ল্ণ্ঠনকারী শন্রকুলকে ধ্বংস কারয়া 
শেষবয়সে গঙ্গাজটে পাণাশগে জীবন যাপন করিয়াঁছলেন। ইহা হইতে 
স্বতঃই অনিত হয় যে, সামন্তসেনই প্রথমে কর্ণটি হইতে বঙ্দদেশে 
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আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। কিন্তু বল্লালসেনের নৈহাঁটি তাগ্্রশাসনে 
উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রের বংশে জাত অনেক রাজপনুত্র রাঢদেশের অলঙ্কার- 
স্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহাদের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। এখানে 
স্পন্ট বলা হইয়াছে যে, সামন্তসেনের পূর্পুরুষগণ রাঢ়দেশে প্রাতিষ্া লাভ 
করিয়াছিলেন। এই দুইটি উক্তর সামঞ্জস্য সাধন কাঁরতে হইলে বালিতে 
হয় যে. কর্ণটের এক সেনবংশ বহ্ঁদন যাবং রাঢদেশে বাস করিতে ছিলেন, 
কিন্তু তাঁহারা কর্ণটি দেশের সাঁহতও সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসতোছলেন। 
এই বংশের সামন্তসেন যৌবনে কর্ণট দেশে বহু যুদ্ধে নিজের শোর্ষ- 
বীরের পরিচয় দিয়া এই বংশের উন্নতির সূত্রপাত করেন; এবং সম্ভবত 
ইহার ফলেই তাঁহার পত্র হেমন্তসেন রাটদেশে একটি স্বাধীন রাজ্যের 
প্রাতিষ্ঠা করতে সমর্থ হইয়াঁছলেন। 

কি উপায়ে বিদেশীয় সেনগণ সুদূর করণট দেশ হইতে আসিয়া 
বাংলায় বাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবাধ সাঁঠক নিণনত হয় 
নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহারা প্রথমে পালরাজগণের অধীনে 
সৈনাধ্যক্ষ অথবা অন্য কোন উচ্চ রাজকার্ষে নিফক্ত ছিলেন। পরে পাল- 
রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে রাজ্য প্রতিষ্ঠা কারতে সমর্থ হইয়াছলেন। 
এই অনুমানের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, পালরাজগণের তাম্রশাসন- 
গুীলতে যে কমণ্চারীর তালিকা আছে, তাহার মধ্যে নিয়মিতভাবে ণগৌড়- 
মালব-খশ-হুণ-কুলিক-কর্ণট-লাট-চাট-ভাট' এই পদের উল্লেখ দোঁখতে 
পাওয়া যায়। সূতরাং সম্ভবত পালরাজগণ খশ হণ প্রভৃতির নায় কর্ণটি- 
গণকেও সৈনাদলে নিযুক্ত করিতেন এবং তাহাদের সেনবংশনীয় নায়ক কোন 
সুযোগে পাশ্চমবঙ্গে ক্ষদ্রে এক রাজোর অধিপাতি হইয়াছলেন। 

কেহ কেহ বলেন যে. কর্ণটদেশীয় সেনরাজগণের পৃব্পুরূষ কোন 
আক্রমণকারী রাজার সাঁহত দাক্ষিণাতা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া প্রথমে 
শাসনকর্তা বা সামন্তরাজর্পে প্রাতষ্ঠিত হন, এবং অন্টাদশ শতাব্দীতে 
সান্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি মহারাষ্ট্র নায়কগণের ন্যায় ভ্রমে পশ্চিমবঙ্গে এক 
স্বাধীন রাজোর প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ণের চালক্যরাজগণ যে একাধিকবার 
বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, তাহা পূবেহি বলা হইয়াছে । যুবরাজ বিক্রমাঁদত্য 
আ ১০৬৮ অব্দে গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করিয়া জয়লাভ কারিয়া- 
ছিলেন। ইহার পূর্বে ও পরে এইরূপ আরও 'বিজয়াভিষানের কথা 
চালুকাগণের শিলালাপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। একখান 'াঁপ হইতে 
জানা যায়. একাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
চালুকারাজ বিক্রমাদত্যের আচ নামক একজন সামন্ত বঙ্গ ও কাঁলঙ্গ রাজ্যে 
স্বীয় প্রভুর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ১১২১ ও ১১২৪ অব্দে 


াবজয়সেন ৮ 


উৎ্কীর্ণ 'লাপতে 'বক্রমাদিত্য কর্তৃক অঙ্গ, বঙ্গ, কাঁলঙ্গ, গৌড়, মগধ ও 
নেপাল জয়ের উল্লেখ আছে।' সুতরাং ইহা অসন্ভব নহে যে, এই সমস্ত 
আভিযানের ফলেই কণটি বংশীয় সেনগণ বঙ্গদেশে এবং নান্যদেব 'মাঁথলায় 
প্রভুত্ব স্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। 

কেহ কেহ অনুমান করেন, সেনরাজগণের পৃবপুরুষ চোলরাজ 
রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোল কর্ণট- 
বাসী ছিলেন না, সৃতরাং পৃবেক্তি অনুমানই আঁধকতর বিশ্বাসযোগ্য 
বালয়া মনে হয়। 

সেনরাজগণ যে সময় এবং যে ভাবেই বঙ্গদেশে আসিয়া থাকুক, সামস্ত- 
সেনের পূর্বে তাঁহাদের কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই। 
সামন্তসেন কর্ণটিদেশে অনেক যুদ্ধে যশোলাভ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে রাটদেশে 
গঙ্গাতীরে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন স্বাধীন রাজ্য 
প্রাতম্ঠা কারতে পা'রয়াছিলেন বাঁলয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহার পোন্র 
বিজয়সেনের শিলালাঁপতে তাঁহার নামের সঙ্গে কোন রাজত্ব-স্চক পদবী 
ব্যবহৃত হয় নাই। অপর পক্ষে বিজয়সেনের 'লাপতে তাঁহার পিতা 
হেমন্তসেন মহারাজাধিরাজ ও মাতা যশোদেবী মহারাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছেন। সৃতরাং হেমন্তসেনই এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন, এই 
অনূুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হেমন্তসেন সম্বন্ধে আর কোন 
বিবরণ এপর্যন্ত জানা যায় নাই। যাঁদও পরবতর্ট কালে তাহার পত্রের 
ভিিতে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ বলা হইয়াছে, তথাপি খুব সম্ভবত তিনি 
রামপালের অধীনস্থ একজন সামন্ত রাজা 'ছলেন। 


২। বিজমনসেন 
হেমন্তসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র বিজয়সেন সংহাসনে আরোহণ 
ব্রেন। বিজয়সেনের একখান তাম্শাসন ও একখান শিলালাপ আ'বন্কত 


হইয়াছে । তাম্রশাসনখানিতে তাঁহার যে রাজ্যাঙ্ক লি।খত আছে, তাহার 
প্রকৃত পাঠ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাকে ৩২ এবং কেহ কেহ 
৬২ পাঠ কাঁরয়াছেন। এই শেষোক্ত মতই এখন সাধারণত গৃহীত হইয়া 
থাকে, এবং ইহা সত্য হইলে বিজয়সেন আ ১০৯% আব্দে রাজ্য লাভ 
কাঁরয়াছলেন। অপর পক্ষে তাম্রশাসনোক্ত রাজ্যাঙ্ক ৩২ পাঠ করিলে তানি 
আ ১১২৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছলেন, এরুপ অনুমানই 
যাঁক্তসঙ্গত বালয়া মনে হয়। 

পূবেই বলা হইয়াছে যে, পালরাজ রামপাল আ ১০৭৭ হইতে ১১২০ 
অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং যাঁদ বিজয়সেন ১০৯১৫ অব্দে 


৮৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বের প্রথম 
২৫ বৎসর তান ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের আঁধপাঁতি এবং অন্তত কিছুকাল রামপালের 
সামন্ত ছিলেন, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বাঁলয়া মনে হয়। যে সমুদয় 
সামন্তরাজ রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য কারয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 
নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ একজন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই বিজয়- 
রাজই সেনরাজ িজয়সেন। আবার িজয়সেনের শিলালাঁপর উনাবিংশ 
শ্লোকে গ্‌ঢ় শ্লেষ অর্থ কল্পনা করিয়া কেহ কেহ "সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন, 
[বিজয়সেন কৈবর্তরাজ দবাকে পরাঁজত কাঁরয়াছলেন। কিন্তু এই অনুমান 
[ভাত্তহীন বলিয়াই মনে হয়। 

রামপালের মৃত্যুর পর যখন পালরাজ্যে গোলযোগ উপাঁস্থত হইল, 
তখনই বিজয়সেন স্বীয় শাক্ত বাঁদ্ধ কারবার সুযোগ পাইলেন। শর- 
বংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবী তাঁহার প্রধানা মাহষী 'ছিলেন। রামপালের 
সামন্তরাজগণের মধ্যে অরণ্য প্রদেশস্য সাগন্তবর্গের চড়ামাণ অপর-মন্দারের 
আঁধপাঁত লক্ষরীশূরের উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্র চোলের ?লাপতে দাক্ষণ 
রাটের আঁধপতি রণশনের না পাওয়া যায় । সুতরাং একাদশ শতাব্দত 
দক্ষিণ ঘাট, অথবা ইহার আধিকাংশ শরবংশীয় রাজগণের অশীনে ছিল। 
সম্ভবত 'িলাসদেবী এই বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহাকে িলাহ করিয়া 
বিজয়সেন রাঢদেশে স্বীষ আধকার প্রতিষ্ঠা করিবার সুবিধা পাইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু কর্ণটিরাজের সামন্ত আচ কর্তক বঙ্গদেশে প্রতৃত্ব স্থাপনই 
সম্ভবত কর্ণটিদেশীয় বিজয়সেনের শাক্তবৃদ্ধির প্রধান কারণ। 

যে উপায়ে হউক. 'বজয়সেন যে রামপালের গতার অনাঁতকাল পরেই 
সমগ্র বঙ্গদেশে প্রভূত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইরাছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
[তিনি বর্মরাজকে পরাজিত করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করেন। 
তাঁহার দেওপাড়া শিলালিপিতে উত্ত হইয়াছে নে, নান্য, বীর, রাঘব ও 
বর্ধন নামক রাজগণ তাঁহার সাহত যুদ্ধে পরাভূত হন এবং তিনি কাম- 
রূপরাজকে দূরীন্ভত, কাঁলঙ্গরাজকে পরাজিত এবং গৌড়রাজকে দ্রুত 
পলায়ন বাধা করেন। 

বিজয়সেনের নায় কর্ণটিদেশীয় নান্াদেব 'মাথলায় রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনিও বঙ্গদেশ আঁপকার কারতে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন, এবং এই সূব্রেই 'িজয়সেনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া নান্যদেব বঙ্গজয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
বীর, বর্ধন ও রাঘব এই তিনজন রাজা কোথায় রাজত্ব কাঁরতেন, তাহা 
নিশ্চিত বলা যায় না। 

িজয়সেন কর্তৃক পরাজিত গৌড়রাজ যে মদনপাল, সে বিষয়ে কোন 


বজয়সেন ৮৭ 


সন্দেহ নাই। রাজসাহনী জলার অন্তর্গত দেওপাড়া নামক স্থানে বিজয়- 
সেনের যে শিলালাপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা বায় যে, তানি এ 
স্থানে প্রদযযম্নেশ্বের এক প্রকাণ্ড মান্দর 'নমাঁণ কারয়াহিলেন। সুতরাং 
বরেন্দ্ের অন্তত এক অংশ যে বিজয়সেনের রাজ্ভূক্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কামরূপ ও কাঁলঙ্গের অভিযানের ফলে বিজয়সেন এ দুই 
রাজ্যে ক পাঁরমাণে স্বীয় আঁধকার প্রাতিষ্তা কারতে পারিয়াছিলেন, তাহা 
নিশ্চিত বলা যায় না: কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সমগ্র পূর্ব ও 
পাশ্মবঙ্গে বিজয়সেনের আধপত্য দৃঢ়ভাবে প্রাতিষ্টিত হইয়াঁছল। কারণ 
তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে কামরূপ ও কলিঙ্গে কোন অভিযান প্রেরণ 
করা সম্ভবপর ছিল বাঁলয়া মনে হয় না। 

এইরপে বহু যুদ্ধে জযলাভ কারয়া বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বাংলা দেশে 
এক অখণ্ড রাজা প্রতিষ্ঠা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালরাজগণ মগধে 
আশ্রয় লইয়াছলেন। বরেন্দ্রের এক অংশে তাঁহাদের কোন আধিপত্য 
ছল কিনা বলা ঘায় না, কিন্তু বঙ্গদেশের অন্য কোনও স্থানে তাঁহাদের যে 
কোন প্রকার প্রভূত্বই ছিল না, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 

দেওপাড়া 'লাপিতে উীল্লাখত হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য চন্র জয় করিবার 
জন্য বিজয়সেনের নৌ-বিতান গঙ্গানদীর মধা দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। 
এই রণসঙ্জার উদ্দেশ্য ও ফলাফল ছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। 
সম্ভবত মগধের পাল ও গাহড়বাল এই দুই রাজশাক্তর বিরুদ্ধেই ইহা 
প্রেরিত হইয়াঁছল। যাঁদ ইহা রাজমহল অতিক্রম কারয়া থাকে, তাহা 
হইলে বলিতে হইবে যে, বরেন্দ্র ও মিথিলা এই উভয় প্রদেশেই বিজয়- 
সেনের শীক্ত দৃঢ়ভাবে প্রাতান্ঠত হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শীক্তর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা যে বিশেষ সফল হইয়াছিল, দেওপাড়া লিপির বর্ণনা হইতে 
এরূপ মনে হয় না। 

বিজয়সেনের রাজত্ব বাংলার ইতহাসে ?িবশেষ একটি স্মরণীয় ঘটনা । 
বহ্যাদন পরে জাবার একটি দ় রাজশাক্ত প্রাতান্ঠিত হইয়া দেশে সুখ ও 
শান্তি আনয়ন কারয়াছিল। পালরাজত্বের শেষ ষগে বাংলার রাজনোতিক 
একতা বিনন্ট হইয়াছিল, এবং ক্ষদ্র ক্ষদ্র সামন্তরাজগণ স্বীয় স্বাথেরি 
প্রেরণায় বৃহত্তর জাতীয় এঁকোর আদর্শ ভূলিয়া পরস্পর কলহে মত্ত 
ছিলেন। অর্থ ও রাজ্যের লোভ দেখাইয়া নাগপাল ইহাদিগকে কিছদিনের 
জনা স্বপক্ষে আনিয়াছলেন, কিন্ত ইহাঁদগকে দমন কাঁরয়া দৃঢ় অখণ্ড 
রাজশক্তির প্রভাব পুনরায় প্রাতীষ্ঠত কাঁরতে পারেন নাই। িজয়সেন 
ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছলেন এবং তাঁহার প্রবল প্রতাপে বাংলায় এক 
নৃতন গৌরবময় যুগের সূচনা হইল । বিজয়সেন এইরপ কঠোর শাসনের 


৮৮ বাংল দেশের ইতিহাস 


প্রবর্তন না কারলে বাংলা দেশে পুনরায় অরাজকতা ও মাংস্যন্যায়ের 
প্রাদভবি হইত। সাধারণ একজন সামন্তরাজের পদ হইতে নিজের ব্দাদ্ধ, 
সাহস ও রণ-কৌশলে বিজয়সেন বাংলার সার্বভোম রাজার স্থান অধিকার 
কাররাছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রধান কীতিত্ব ও অসামান্য ব্যাক্তত্বের পাঁর- 
চায়ক। তানি পরমেশ্বর পরমভট্রারক ও মহারাজাধিরাজ উপাঁধ গ্রহণ 
কাঁরয়াঁছলেন, এবং “'আররাজ-বৃষভশঙ্কর' এই গৌরবসূচক নামে পাঁরিচিত 
ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে যে বাংলায় নবষুগের সূত্রপাত হইয়াছিল, কবি 
উমাপাঁতিধর রচিত দেওপাড়া প্রশান্তি তাহার সক্ষ্য দিতেছে। অত্যান্ত 
দোষে দূষিত হইলেও এই প্রশান্তর মধ্যে এক নবজাগ্রত জাতি ও রাজ- 
শাক্তর আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রাতিধনিত হইয়াছে, এবং বিজয়সেনের 
এক বিরাট মাহমাময় ত্র প্রাতফাঁলত হইয়াছে। প্রাসদ্ধ কাব শ্ত্রীহর্ষ- 
রচিত বিজয়-প্রশাস্ত ও গোড়োবাঁশ-কৃল-প্রশান্ত বিজয়সেনের উদ্দেশ্যেই 
1লাখত হইয়াছিল, এরুপ মনে কারবার সঙ্গত কারণ আছে। 


৩। বলালদসেন 


আ ১১৫৮ অব্দে বিজয়সেনের মৃত্যু হয় এবং তৎপূত্র বল্লালসেন সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। বল্লালসেনের একখানি তাম্্শাসন, ভাগলপুর 'জিলায় 
সনোখার গ্রামে প্রাপ্ত একটি অন্টধাতু 'নার্মত সূর্য মূর্তির ধাতুময় 
আবরণের উপর ক্ষোঁদত একি 'লাঁপ, এবং তাঁহার রাঁচত দানসাগর এবং 
অদ্তুতসাগর নামক দুইখান গ্রন্থ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে ছি? কছু ?াববরণ 
জানা যায়। এতদ্বতীত 'বল্লালচাঁরত' নামক দুইখানি গ্রন্থ আঁবম্কত 
হইয়াছে; ইহাতে বল্লালসেনের অনেক কাঁহনী বিবৃত হইয়াছে। বল্লাল- 
চরিতের একখান গ্রন্থের প্াণ্পকা হইতে জানা যায় যে, ইহার প্রথম 
দুইখণ্ড বল্লালসেনের অনুরোধে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্র কর্তৃক ১৩০০ 
শকাব্দে, এবং তৃতীয় খণ্ড নবদ্বীপাঁধপাঁতির আদেশে গোপালভটের বংশ- 
ধর আনন্দভট্ট কর্তৃক ১৫০০ শকাব্দে রচিত হইয়াছল। বল্লালচারতের 
দ্বিতীয় গ্রল্থ নবদ্বীপের রাজা ব্দাদ্ধমন্তখানের আদেশে আনন্দভট্র কর্তৃক 
১৪৩২ শকাব্দে রচিত ব'লগ়া উল্লিখিত হইয়াছে । মহামহোপাধ্যায় হর- 
প্রসাদ শাস্নীর গতে প্রথম গ্রন্থখানি জাল এবং দ্বিতীয় গ্রম্থখাঁনই প্রকৃত 
বল্লালচাদ্ত। 'কন্তু এই “সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কণঠ্িন। উভয় গ্রন্থই কতক- 
লি বংশাবলী এবং জনপ্রবাদের সমান্টমান্র, ইহার কোনখানই প্রামাণিক 
বা অকৃত্রিম বাঁলয়া গ্রহণযোগ্য নয়। সম্ভবত ষোড়শ কি সপ্তদশ 
শতাব্দীতে কেবলমাত্র প্রচালত কিংবদন্তী অবলম্বন কাঁরয়াই এই গ্রন্থ 
দুইখানি লিখিত হইয়াছিল, এবং উনাবংশ শতাব্দীতেও ইহার কোন 


বলালপেন ৮০১ 


কোন অংশ পাঁরবার্তত অথবা পাঁরবার্ধত হইয়াছে। সুতরাং বল্লাল- 
চারতের কোন উীক্ত অন্য প্রমাণাভাবে বিশ্বাসযোগ্য বালয়া গ্রহণ করা 
সঙ্গত নহে। 

দানসাগর ও অন্ভুতসাগরের উপসংহারে বল্লালসেনের পাঁরচায়ক কয়েকাঁট 
শ্লেক আছে। ইহা হইতে জানা যায়, গুরু অনিরুদ্ধের কট বল্লালসেন 
বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভাতি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বল্লালসেন 
যে যাগযজ্ঞাঁদ ধর্মনিজ্ঠানে রত প্রবীণ শাস্ত্রাবং পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার 
রচিত উক্ত দুইখানি গ্রল্থই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এদেশে বল্লালসেনের 
সম্বন্ধে যে সমহদয় প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন 
করে। বঙ্গীয় কূলজন গ্রন্থে কোৌলনন্য প্রথার উৎপান্তর সহিত বল্লালসেনের 
নাম অচ্ছ্দ্যেভাবে জাঁড়ত। বাংলা দেশ বিজয়সেনকে ভূঁিয়া গিয়াছে, কিন্তু 
বল্লালসেনের নাম ও স্মৃতি এদেশ হইতে বিলগপ্ত হয় নাই। খুব সম্ভবত 
বল্লালসেনের একটি বিরাট গ্রন্থালয় ছিল। দুই তিন শত বংসর পরেও ইহা 
বর্তমান ছিল, অন্তত ইহার সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। রঘঃনন্দন 
প্রণীত স্মৃতিতত্বের একখান পঠাঁথতে 'বল্লালসেন দেবাহত 'দ্বিখণ্ডাক্ষর 
লিখিত শ্রীহয়শীর্পণুরান্রেয়' পুস্তকের উল্লেখ আছে। 

প্রধানত যাগযজ্ঞ, শাস্ত্চচ্ঠি সমাজসংস্কার প্রভাতি কার্ষে নিযুক্ত 
থাকিলেও বল্লালসেন য্দ্ধাবগ্রহ হইতে একেবারে 'নিরস্ত থাকতে পারেন 
নাই। অদ্ভুতসাগরে তাঁহাকে “গোড়েন্দ্-কুপ্তরালান-্তন্তবাহমহীপাঁতিঃ” 
বালয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । ইহা হইতে অনুমিত হয় যে. গৌড়রাজের 
সাঁহত তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গৌড়রাজ সম্ভবত গোবিন্দপাল, 
কারণ তান গৌড়েশ্বর উপাঁধ ধারণ কারিতেন। পূবেই বলা হইয়াছে যে, 
গোঁবন্দপাল মগধে রাজত্ব করিতেন এবং ১১৬২ অব্দে তাহার রাজ্য 
বিনম্ট হয়। সৃতবাং খুব সম্ভব বল্লালসেনের হস্তেই তিনি পরাজিত ও 
রাজ্চয়ত হন। বল্লালচাঁরতে বল্লালসেনের মগধ-জয়ের উল্লেখ আছে। এই 
গ্রন্থে আরও উক্ত হইয়াছে যে, পিতার জীবদ্দশায় তান মাঁথলা জয় 
করেন। মাঁথলা যে সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরুপ অনুমান কারবার 
সঙ্গত কারণ আছে। প্রথমত নান্যদেবের মৃত্যুর অবাবাহিত পরবতর্ট ষুগে 
মাথলার কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এ দেশীয় ইতিহাসে 'লাপিবদ্ধ হয় 
নাই। দ্বিতীয়ত প্রচাঁলত ও সম্রীসদ্ধ জনপ্রবাদ অনুসারে বল্লালসেন স্বীয় 
রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়া, বঙ্গ ও মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। 
তৃতীয়ত বল্লালসেনের পুত্র লক্ষমণসেনের নামযুক্ত সংবৎ 'মাথলায় অদ্যাবধি 
প্রচলিত আছে। 'মাথলার বাহিরে অন্য কোন স্থানে এই অব্দ জন- 
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মিথিলা 
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সেনরাজ্যভুক্ত না হইলে তথায় এই অব্দ প্রচলনের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ 
পাওয়া যায় না। সুতরাং বল্লালসেন মিথিলা জয় করিয়াছিলেন, এই প্রবাদ 
সত্য বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পৃবেক্তি সনোখার গ্রামে প্রাপ্ত 
লিপ হইতে জানা যায় যে বল্লালসেনের রাজত্বের নবম বর্ষে পূর্ব বিহার 
তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। 

বল্লালসেন যে পিতৃরাজা অক্ষু্ রাখিয়াছলেন, তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। মগধের কতকাংশ ও সম্ভবত 'মাঁথলা তাঁহার রাজ্যভূক্ত 
ছিল। তানি চাল:ক্যরাজের (সম্ভবত দ্বিতীয় জগদেকমল্ল) দ্ীহিতা রাম- 
দেবীকে |ববাহ করেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সৈনরাজগণের সম্মান 
ও প্রতিপান্ত বাংলার বাহরে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং 'পতৃভূমি কাটের 
সাঁহতও তাঁহাদের সম্বন্ধ 'বাচ্ছন্ন হয় নাই। পিতার অনুকরণে বল্লালসেন 
সন্রা-স্চক অন্যানা পদবীর সাহত “আররাজ-ীনঃশঙ্কশঙ্কর"' এই নাম গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। বল্লালসেন যে কেবল রাজগণের নহে বিদ্বানমণ্ডলীরও 
চন্তুবতরঁ ছিলেন, প্রশাপ্তকারের এই উীক্তি অনেকাংশে সত্য। 

শস্তচালনা' ও শাস্নচচয়ি জীবন আতিবাহত করিয়া রাজার্ধতুল্য বল্লাল- 
সেন বৃদ্ধ বয়সে পাত্র লক্ষমণসেনের হস্তে রাজাভার অর্পণ এবং তাঁহাকে 
সাম্মজারক্ষারূপ মহাদীক্ষায় দীক্ষিত কারয়া সস্ত্রীক নভ্রিবেণীর নিকট গঙ্গা- 
তারে বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক শেষজীবন আতবাহত করেন। অন্ভুত- 
সাগরের একাট শ্লোক হইতে আমরা এই শব্বরণ পাই। এই শ্লোকের 
এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, বৃদ্ধ রাজা ও রাণী স্বেচ্ছায় গঙ্গাগর্ভে 
দেহতাগ কারয়াছিলেন। 


৪1 লক্ষমণপেন 


১১৭৯ অন্দে লক্ষণসেন পিতীসংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব- 
কালের আটখানি তাগ্রশাসন, তাঁহার সভাকাবগণরচিত কয়েকটি স্ীতবাচক 
শ্লোক. তাঁহার পরত্রয়ের তামশাসন ও মুসলমান পীতহাসিক মীন্হা- 
জনাদ্দন রচিত তবকাং-ই-নাসিরী নামক গ্রন্থ হইতে তাঁহার রাজত্বের 
অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বালাকালেই তানি পিতা ও পিতামহের সঙ্গে 
যদ্ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার দুই- 
খাঁন তাম্নশাসনে উক্ত হইয়াছে, তান কৌমারে উদ্ধত গৌঁড়েশ্বরের গ্রীহরণ 
ও যৌবনে কাঁলঙ্গ দেশে আঁভযান কাঁরয়াছিলেন; তানি যদ্ধে কাশী- 
রাজকে পরাঁজত করিয়াছিলেন এবং ভার: প্রাগ্জ্যোতষের কোমর্প- 
আসাম) রাজা তাঁহার বশ্তা স্বীকার কয়াছিলেন। আমরা পর্বে 
দেখিয়াছি যে, বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই গৌঁড়েশ্বরের বিরদ্ধে যুদ্ধ 


লক্ষমণসেন ৯৯ 


কারয়াছলেন। সুতরাং খুব সম্ভবত কুমার লক্ষরণসেন তা অথবা 
পিতামহের রাজত্বকালে গৌড়ে যে আভযান করিয়াছিলেন, প্রশাস্তকার 
এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশীপ্তকার অন্যত্র লাখয়াছেন, 
শক্ষমণসেন নিজভুজবলে সমর-সমযদ্র মন্থন করিয়া গৌড়লক্ষত্রী লাভ 
কারয়াছলেন। বিজয়সেন গড়ের রাজাকে দূরীভূত কাঁরলেও তাঁহার 
রাজত্বকালে গোৌড়বিজয় সম্ভবত সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ গোঁবন্দপাল 
গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ কারিতেন, এবং বল্লালসেনকে গোৌড়ে আভযান 
কারতে হইয়াছিল। লক্ষরণসেনই সম্ভবত সম্পূর্ণরূপে গৌড়দেশ জয় 
করেন। কারণ রাজধানী লক্ষমণাবতন এই নাম সম্ভবত লক্ষণসেনের নাম 
অনূুসারেই হইয়াছিল এবং সর্বপ্রথম তাঁহার তাম্শাসনেই সেনরাজগণের 
নামের পূর্বে গোৌড়েশ্বর এই উপাঁধ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

লক্ষণসেনের কাঁলঙ্গ ও কামরূপ জয়ও সম্ভবত তাঁহার 'িতামহের 
রাজত্বকালেই সংঘাঁটত হইয়াছল। কারণ 'বিজয়সেনের রাজাকালেই এই 
দুই দেশ বিজিত হইয়াছিল। তবে ইহাও অসন্তব নহে যে, গৌড়ের ন্যায় 
এই দই রাজ্যও লক্ষমণসেনই সম্পূর্ণরূপে জয় করেন এবং এইজন্য 
শাসনে উক্ত হইয়াছে যে, তান সমদ্রতীরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, কাশীতে ও 
প্রয়াগে যজ্ঘপের সহিত “সমরজয়ন্তন্ত' স্থাপিত করিয়াঁছলেন। এই সময়ে 
গঙ্গবংশীয় রাজগণ কলিঙ্গ ও উৎকল উভয় দেশেই রাজত্ব কাঁরতেন। সম্ভবত 
কারয়াছলেন। 

কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তন্ত স্থাপন পশ্চিম দিকে গাহড়বাল রাজার বিরুদ্ধে 
তাঁহার বিজয়াঁভযান সূচিত কাঁরতেছে। পালবংশের পতনের আগেই যে 
গাহড়বাল রাজগণ মগধে আঁধপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা পর্বে বলা 
হইয়াছে। বজয়সেন নৌবাহিনী পাঠাইয়াও তাঁহাদের 'বর্দ্ধে বিশেষ 
কোন জয়লাভ করিতে পারেন নাই। বল্লালসেন কিছু সফলতা লাভ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গোবিন্দপালের রাজ্য নষ্ট করায় গাহড়বালগণ 
মগধে আরও আঁধকার বিস্তারের সুযোগ পাইলেন। গাহড়বালরাজ বিজয়- 
চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ১১৬৯ হইত ১১৯০ 
অব্দের মধ্যে মগধের ৪৮ ও মধ্যভাগ গাহড়বাল রাজোর অন্তর্গত ছিল। 
ভিজ কি০ বসূী উপ চা 
অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্তত বিবরণ জানা না থাকিলেও 
লক্ষরণসেন যে এই যৃদ্ধে বিশেষ সফলতা লাভ কাঁরয়াছিলেন, সে বিষয়ে 
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কোন সন্দেহ নাই। মগধের মধ্যভাগে গয়া জিলায় যে লক্ষমণসেন রাজ্য 
বস্তার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত দুইখানি 'লাপিতে. তাহার স্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্াহড়বালরাজ জয়চন্দ্রের লাঁপ হইতে প্রমাঁণত হয় 
যে, ১১৮২ হইতে ১১৯২ অব্দের মধ্যে তান গয়ায় রাজত্ব কারতেন। 
তাঁহাকে পরাজিত না কাঁরয়া লক্ষমণসেন কখনও গ্রয়া আঁধকার কাঁরতে 
পারেন নাই। লক্ষমণসেন কর্তৃক জয়চন্দ্রের পরাজয়ের এরূপ স্পন্ট প্রমাণ 
বিদ্যমান থাকায় লক্ষণসেন যে কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তপ্ত স্থাপন কারয়া- 
ছিলেন, তাম্শাসনের এই বিশিষ্ট ডীক্ত নিছক কল্পনা মনে কাঁরয়া অগ্রাহ্য 
কারবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 

এইরূপে দেখা যায় যে, উত্তরে গোড়, পূর্বে কামরূপ ও দক্ষিণে 
কাঁলঙ্গরাজকে পরাভূত করিয়া লক্ষমণসেন পৈতৃক রাজ্য অক্ষ-গ্ন এবং সদ 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। পাঁশ্চমে তান স্বীয় পিতা ও পিতামহ 
অপেক্ষা অধিকতর সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং অন্তত মগধে রাজ্য 
বস্তার কারয়াঁছলেন। তাঁহার মৃত্যু ও সেনরাজ্য ধবংসের বহুকাল পরেও 
মগধে তাঁহার রাজ্যশেষ হইতে সংবৎসর গণনা করা হইত। মগধে লক্ষ়ণ- 
সেনের ক্ষমতা যে দৃঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠত হইয়াছিল, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ । 

লক্ষমণসেনের দুই সভাকাঁব উমাপাঁতধর ও শরণ রচিত কয়েকটি 
শ্লোকে এক রাজার 'বিজয়ব্যাহনীর উল্লেখ আছে। গ্লোকগ্ীলতে রাজার 
নাম নাই: কিন্তু তিনি যে প্রাগৃজ্যোতিষ (কামরূপ), গৌড়, কলিঙ্গ, কাশন, 
মগধ প্রভাতি জয় করিয়াছলেন এবং চেদি ও ম্লেচ্ছরাজকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। এই সমুদয় শ্লোক যে লক্ষমণসেনকে 
উদ্দেশ কাঁরয়াই তাঁহার সভাকাঁবরা রচনা কাঁরয়াছিলেন, এরুপ সিদ্ধান্ত 
অনায়াসেই করা যাইতে পারে। কারণ চোদ ও ম্লেচ্ছরাজের পরাজয় 
ব্যতীত অনান্য বিজয়কাহনী যে লক্ষণসেনের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, পৃবেইি 
তাহা উল্লীখত হইয়াছে । সৃতরাং লক্ষণসেন যে চোঁদ (কলচর) ও 
কোন ম্লেচ্ছরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এরুপ অনুমান অসঙ্গত নহে । 
রতনপ:রের কলচীররাজগণের সামন্ত বল্পভরাজ গৌড়রাজকে পরাভূত কাঁরয়া- 
ছিলেন, মধাপ্রদেশের একখান শিলালাপতে এরূপ উল্লেখ আছে। 
সতরাং লক্ষণসেনের সাঁহত চেদিরাজের সংঘর্ষ সম্ভবত এরীতহাঁসক ঘটনা । 
আনশ্চিত বাঁলয়াই গ্রহণ কাঁরতে হইবে। 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যায়, লক্ষমণসেন বাল্যকাল হইতে 
আরম্ভ কয়া প্রায় সারাজীঁবনই যাদ্ধারগ্রহে লিপ্ত ছিলেন৷ ধর্মপাল ও 
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দেবপালের পরে বাংলার আর কোন রাজা তাঁহার ন্যায় বাংলার সীমান্তের 
বাহরে যৃদ্ধে এরুপ সফলতা লাভ কাঁরতে পারেন নাই। কিল্তু যুদ্ধ- 
ব্যবসায়ী হইলেও রাজা লক্ষন্ণসেন শাস্ত্র ও ধর্মচচয়ি পতার উপযুক্ত পূন্ত্র 
ছিলেন। বল্লালসেন তাঁহার অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। পিতার নির্দেশক্রমে লক্ষমণসেন এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। লক্ষরণসেন 
নিজে সুকবি ছিলেন এবং তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে । 
ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন উমাপাতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তাঁহার 
'রাজসভা অলঙ্কৃত কাঁরতেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও ধমধ্যিক্ষ হলায়ুধ 
ভারত-গ্রাসদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। জয়দেব এখনও একজন শ্রেম্ঠ সংস্কৃত 
কাব বাঁলয়া জগা্িখ্যাত। তাঁহার মধুর বৈষ্ণব পদাবলী এখনও ভারতের 
ঘরে ঘরে গীত হইয়া থাকে। 

লক্ষমণসেন নিজেও বৈষ্বধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বিজয়সেন ও 
বল্লালসেন 'পরম-মহেশ্বর” উপাধি ধারণ কারতেন। তাঁহাদের তাম্রশাসনে 
প্রথমেই শিবের প্রণাম ও স্ততিবাচক শ্লোক এবং মুদ্রায় কুলদেবতা সদা- 
শিবের মূর্ত আঙ্কত থাঁকত। লক্ষমণসেন সদাশব মূদ্রার পারবর্তন 
করেন নাই, 'কস্তকু তান পরম-মহেশ্বরের পাঁরবর্তে পপরমবৈষণব' উপাধি 
গ্রহণ করেন এবং তাঁহার তাম্রশাসনগ্ঁল নারায়ণের প্রণাম ও স্তুতিবাচক 
শ্লোক দিয়া আরন্ত করা হইয়াছে । সূতরাং লক্ষমণসেন কৌিলক শৈব ধর্ম 
ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মে দরীক্ষত হইয়াছিলেন, ইহাই সম্ভবপর বালয়া 
মনে হয়। 

লক্ষযরণসেন যখন িসংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় 
বাট বৎসর । প্রায় ২০ বংসর রাজত্ব কাঁরয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা 
পিতার ন্যায় গঙ্গাতীরে অবস্থান কারবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে গমন করেন। 
তাঁহার এই শেষ বয়সে রাজ্যে আভ্যন্তারক বিপ্রবের সূচনা দেখা যায়। 
১১৯৬ অব্দের একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ডোম্মনপাল 
নামক এক ব্যাক্তি সুন্দরবনের খাড়ী পরগণায় বিদ্রোহ হইয়া এক স্বাধীন 
রাজ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই সময়. আযবির্তেও বিষম বিপদ উপাস্ছিত 
হয়। তুরস্কজাতীয় ঘোর দেশের আঁধপাঁতি মহম্মদ ঘোরী চৌহান পৃথবী- 
রাজ ও গ্াহড়বাল জয়চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া ্রমে ব্রমে প্রায় সমগ্র 
রাজ্যগুলি একে একে বিজেতা তৃকাঁগণের পদানত হয়। ক্রমে তৃকীগণ 
যুক্তপ্রদেশ অধিকার করিয়া মগধের সঈমান্তে উপনীত হইল। 

এই ঘোর দ্ার্দনে লক্ষম্নণসেন স্বীয় রাজ্য রক্ষার কি উদ্যোগ কাঁরয়া- 
ছিলেন, তাহা জানবার কোন উপায় নাই। বাঙালী অথবা ভারতীয় কোন 
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লেখকের রাঁচত দেশের এই দুষোঁগময় যুগের কোন বিবরণই পাওয়া বায় 
নাই। ইহার অর্ধশতাব্দী পরে তুকা্ট বিজেতার সভাসদ্‌ এক এীতিহাসিক 
লোকমুখে সেনরাজ্য জয়ের যে কাহনী শ্হীনয়াছিলেন; তাহা অবলম্বন 
কাররাই এই ধুগের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। আর সেই ইতিহাসেরও 
প্রকৃত মর্ম গ্রহণ না কাঁরয়া তাহার বিকৃত ব্যাখ্যান দ্বারা কেহ কেহ প্রচার 
কাঁরয়াছেন যে, ১৭ জন তুরস্ক অশ্বারোহন বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল। এবং 
এই অদ্কুত উপাখাানে 'বশ্বাস করিয়া অনেকেই লক্ষমণসেনকে কাপুরুষ 
ব'লয়া হতশ্রদ্ধা করিয়া আসতেছে । এই জন্যই এই 'বিষয়াটর একটু বিস্তৃত 
আলোচনা প্রয়োজন । 


৮ ৫। তুরস্ক সেনা কর্তক গৌড় জয় 


৩বধকাৎই-ন।সরী নামক এীতিহা'সক গ্রন্থে ভুবস্কগণ করুক মগধ ও 
গোঁড় জয়ের সর্বপ্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার মীন্হাজাদ্দিন 
দিল্লার সুলতানের অধীনে উচ্চ রাজকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন, এবং নানাস্থানে 
ঘাঁররা সংবাদ সংগ্রহ কাঁরয়া আ ১২৬০ অব্দের কিছু পরে এই' হীতহাস 
রচনা করেন। গৌড় ও মগধ জয়ের সম্বন্ধে কোন সরকারী বিবরণ বা 
দাঁলল তাঁহার হস্তগত হয় নাই। মগধ জয়ের ৪০ বংসর পরে লক্ষমণাবতী 
নগরীতে দুইজন বৃদ্ধ সৌনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহারা এই 
যৃদ্ধে যোগদান কারয়াছল এবং ইহাদের নিকট শুনিয়াই মীনৃহাজ মগধ 
জয়ের বিবরণ 'লাখয়াছেন। গৌড়ের আভযানে লিপ্ত ছিল, এরপ কোন 
বাক্তর সাহত সম্ভবত তাঁহার দেখা হয় নাই। কারণ তিনি কেবলমান্র 
বালয়াছেন যে, বিশ্লাসী লোকদের নিকট হইতে তিনি গোঁড় বিজয়ের 
কাঁহনী শীনয়াছেন। 

এইরূপে অর্ধশতান্দ পরে কেবলমান্র লোকমুখে শ্ানিয়া মীনহাজ 
মগধ ও গৌড় জয়ের ঘে এীতহাসিক বিবরণ 'লাখয়াছেন, তাহার সারমর্ম 
নিম্নে দেওয়া হইল-_ 

“মূহম্মদ বখতিয়ার নামক িলজাীবংশীয় একজন তুরস্ক সেনানায়ক 
উপযুক্ত কর্মনি সন্ধানে মহম্মদ ঘোর ও কতব্যাদ্দনের নিকট গিয়া বিফল- 
মনোরথ হইয়া অবশেষে অযোধায় মালিক হুসামুদ্দনের অনঃগ্রহে চুনার- 
গড়ের নিকট দুইটি পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। এখান হইতে বখাতিয়ার 
দুই বৎসত্র যাবং মগধের নানাস্থান লুণ্ঠন করেন এবং লুণ্ঠিত অর্থের 
দ্বারা সৈনা ও অস্দশস্ত্র সংগ্রহ কাঁরয়া অবশেষে দুইশত অশ্বারোহী সৈনাসহ 
হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ণকল্লা বিহার আধকার করেন। ইহার মুশ্ডিত- 
মস্তক আধবাসীদিগকে নিহত ও 'বস্তর দ্রব্য লণ্ঠন করার পরে আক্রমণ- 


তুরস্ক সেনা কর্তৃক গৌড় জয় ৯১৫ 


কারশরা জানিতে পারিলেন যে, ইহা বস্তুত পকল্লা' বা দুর্গ নহে, একটি 
বিদ্যালয় মান্র, হিন্দুর ভাষায় ইহাকে শবহার' বলে। 

“কল্লা বহারের লমণ্ঠিত ধনরত্র সহ বখাঁতয়ার স্বয়ং 'দল্লশতে গিয়া 
কুতবুদ্দিনের সাঁহত সাক্ষাৎ করেন এবং বহু সম্মান প্রাপ্ত হন। 'দল্লী 
হইতে ফারিয়া আঁসয়া তান বিহার প্রদেশ জয় কারয়াছলেন। 

“এই সময়ে রায় লখমানয়া রাজধানী “নদ্রীয়া'তে অবস্থান কাঁরতে- 
ছিলেন। তাঁহার 1পতার মূত্যুসময়ে [তানি মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁহার 
জল্মকালে দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া বাঁলল যে, যাঁদ এই শিশুর এখনই: জন্ম 
হয়, তবে সে কখনই রাজা হইবে না, কিন্তু আর দুই ঘণ্টা পরে জাল্মিলে 
সে ৮০ বৎসর রাজত্ব কাঁরবে। এই কথা শানয়া রাজমাতার আদেশে 
তাঁহার দুই পা বাঁধয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া তাঁহাকে ঝৃলাইয়া রাখা 
হইল। শুভ মুহূর্ত উপাশ্ছত হইলে তাঁহাকে নামান হয়, কিন্তু প্র 
প্রসবের পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রায় লখমানয়া ৮০ বংসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন এবং হিন্দ্‌স্থানের একজন প্রাসদ্ধ রাজা 1ছিলেন। 

“বখাঁতিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পরে তাঁহার বীরত্বের খ্যাঁত ন্নাদয়ায় 
পেণীছল । দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রা্মণগণ রাজাকে বাঁললেন, "শাস্ত্রে লেখা 
আছে, তুরস্কেরা এ দেশ জয় করিবে, এবং তাহার কাল উপাস্িত, সৃতরাং 
আঁবিলম্বে পলায়ন করাই সঙ্গত।' রাজার প্রশ্নোত্তরে তহারা জানাইলেন 
যে, তুরস্ক বিজয়ীর চেহারা কির্প, তাহাও শাস্তে লেখা আছে। গৃপ্তচর 
পাঠাইয়া বখাঁতিয়ারের আকৃতির বিবরণ আনান হইলে দেখা গেল যে, 
শাস্বের বর্ণনার সাহত ইহার সম্পূর্ণ এক্য আছে। তখন বহ্‌ ব্রাহ্মণ ও 
বাঁণকগণ নুদীয়া হইতে পলায়ন কারল, কিন্তু রাজা লখমানয়া রাজধানী 
ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। 

“ইহার এক বৎসর পরে বখাঁতয়ার একদল সৈন্য অস্ন্শস্তে সজ্জিত 
কারয়া বহার হইতে বাল্লা কারলেন। 'তাঁন এর্‌প দ্ুতগাঁতিতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন যে, যখন অতার্কিতিভাবে তান সহসা নুদীয়া পেশছিলেন, 
তখন মান্র ১৮ জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারয়াছিল, বাকী 
সৈন্য পশ্চাতে আঁসিতেছিল। নগরদ্ধারে উপাচ্ছত হইয়া বখাতিয়ার কাহাকেও 
কিছ না বাঁলয়া এমন ধীরে সুচ্ছে সঙ্গীগণসহ সহরে প্রবেশ করিলেন যে, 
লোকেরা মনে কাঁরল, সম্ভবত ইহারা একদল সওদাগর, অশ্ব বিক্রুয় করিতে 
আঁসয়াছে। বখাঁতয়ার যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইলেন, তখন 
বৃদ্ধ রাজা লখমানিয়া মধ্যাহভোজন করিতোছিলেন। সহসা প্রাসাদদ্বারে এবং 
নগরীর অভ্যন্তর হইতে তুমূল কলরব শোনা গেল। লখমানয়া এই কলরবের 
প্রকৃত কারণ জানবার পূবেই বখতিয়ার সদলে রাজপুরীতে প্রবেশ কাঁরয়া 


৯৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


রাজার অমনচরগণকে' হত্যা করিতে 'শারম্ভ কারলেন। তখন রাজা নক্নপদে 
প্রাসাদের পশ্চা দ্বার দিয়া বাহির হইয়া নৌকাযোগে পলায়ন কারলেন। 
বখাঁতয়ারের সমুদয় সেনা নুদীয়ায় উপস্ছিত হইয়া নগরী ও তাহার 
চতুষ্পার্খবতরঁ স্থানসমূদয় অধিকার কাঁরল এবং বখাতিয়ারও সেখানেই 
বসাত স্থাপন করিলেন। ভাঁদকে রায় লখমাঁনয়া সঙ্কনাং ও বঙ্গের আভ- 
মুখে প্রস্থান করিলেন তথায় অল্পাঁদন পরেই: তাঁহার রাজ্য শেষ হইল, 
কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ এখনও বঙ্গদেশে রাজত্ব কীরতেছেন। 

“রায় লখমনিয়ার রাজ্য আধকার করার পরে বখাঁতয়ার ধৰংসপ্রায় 
নদীয়া ত্যাগ করিয়া বতম়ানে যে স্থান লক্ষণাবত নামে পাঁরচিত, সেই 
স্থানে রাজধানী স্থাপন কাঁরলেন।” 

বখাঁতয়ার 1খলজাী কর্তৃক বাংলা দেশ জয় সম্বন্ধে যত কাহিনী ও 
মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহা ডীল্লপখিত বিবরণের উপর প্রাতিষ্ঠিত। কারণ 
এ সম্বন্ধে অন্য কোন সমসামায়ক এীতিহাঁসিক বিবরণ পাওয়া যায় 
নাই। মীন্হাজুদ্দিনের বিবরণ সম্পূর্ণ এ্রীতহাঁসিক বাঁলয়া গ্রহণ করিলেও 
প্রচালত শ্বাস অনেক পাঁরমাণে ভ্রান্ত বাঁলয়াই প্রাতিপন্ন হইবে । প্রথমত 
“সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে” কাপুরূষ লক্ষ্নণসেন “সোনার বাংলা 
রাজ্য” 'বিসজ্ন দিয়াছলেন, কাঁববর নবানচন্দ্ের এই উক্তি সম্পূর্ণ 
ভীন্তিহীন।* বখাঁতিয়ার যখন নগরদ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার 
সাঁহত মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল. কিন্তু বাকী সৈন্য নিকটেই 
পশ্চাতে ছিল। কারণ যে সময় বখাঁতিয়ার রাজবাড়ী পেশ ছিয়াছিলেন, সেই 
সময়েই এই সৈন্য বা অন্তত তাহার এক বড় অংশ সহরে ঢ্যাকয়া পাঁড়য়া- 
ছিল। তাহার ফলে নগরমধ্যে যে আর্তনাদ উঠিয়াছিল, বখাঁতিয়ার রাজ- 
প্রাসাদে প্রবেশের পূেই রাজার কর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং 
লক্ষমণসেন যখন পলায়ন কাঁরয়াঁছলেন, তখন বখাঁতিয়ারের বহু সৈন্য 
নগরমধ্যে ছিল। তারপর যখন সকল সৈন্য পেশ'ছিল, তুখনই নদাঁয়া আধকৃঠ 
হইল। বখাঁতয়ারের এইাদিনকার আভিযানে কেবল এঁই নগরটিই আধিকৃত 
হইয়াছিল; সমস্ত বঙ্গদেশ তো দূরের কথা গৌড়ের অপর কোন অংশই 
বাজত হয় নাই। 

যখন তুরস্ক আক্রমণের আশঙকায় নদীয়ার আঁধবাসররা বংসরাবধি 
অন্যত্ত পলাইতে ব্যস্ত ছিল, তখন এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা মল্ঘীঁ, দৈবজ্ঞ্ত 


* বাংলার শিল্পন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলণ একখানি চিত্রে লক্ষ'ণসেনের পলায়ন 
কাঁহনী কেলঙ্ক ?) চিরস্মরণীয় কারিয়া রাখিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত 1715$015 ০01 1367)£91 (ড01. 1, 1). 246, 17. 1) নামক গ্রন্থে 
ভ্রমন্রমে শিহ্পীর নাম শ্রীনন্দলাল বসু বাঁলয়া 'লাখত হইয়াছে। ; 


তুরস্ক সেনা কর্তক গোর জয় ৯০ 


ও সভাসদ পশ্ডিতগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রাজধানীতেই অবস্থান 
কারতে।ছলেন। স.তরাং প্রজাবর্গ অপেক্ষা রাজার শোর্য ও সাহস অনেক 
বেশী পাঁরমাণেই ছিল। যখন নগররক্ষীগণের মূর্খতায় বা অন্য কোন কারণে 
বিনা বাধায় তুরস্ক সৈন্যগণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কারল, তখন অতাঁকতে 
কোন উপায় ছিল না। সুতরাং ইহাকে কোনমতেই কাপুরুষতার দস্টান্ত 
বলা যায় না। 
মীন্হাজুদ্দিনের বিবরণের উপর নির্ভর কারয়া যাঁহারা লক্ষ্রণসেনের 
চারত্রে দোষারোপ করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, মীন্হাজ্াদ্দিন স্বয়ং 
তাঁহার বহ সখ্যাঁতি করিয়াছেন। তান লক্ষমণসেনকে 'হন্দ্‌স্থানের “রায়- 
গণের পুরুষানূন্রামক খলিফাস্থানীয়” বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং 
র মতে লক্ষমণসেন আযবিতের রাজগণের মধ্যে সর্বপ্রধান 
ছিলেন! তান পৃথবীঁরাজ ও জয়চন্দ্রের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন 
নাই, কিন্তু লক্ষমণসেনের জন্মকাহিনী সাবস্তারে বর্ণনা কাঁরয়া তাঁহার 

দানশশীলতার সৃখ্যাতি ও শাসনরীতর প্রশংসা করিয়াছেন। এমন "ক, 
সাধারণত মুসলমান লেখকেরা অমুসলমানদের সম্বন্ধে যে প্রকার উক্ত 
করেন না, তান লক্ষরণসেনের সম্বন্ধে সে প্রকার উীক্তও কারয়াছেন। 
তান তাঁহাকে “সুলতান কাঁরম কুতবৃদ্দঈীন হাতেমুজ্জমান” বা সেই যুগের 
হাতেম কৃতব্‌দ্দীনের সঙ্গে তুলনা কারয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা 
জানাইয়াছেন যেন তিনি “পরলোকে লক্ষমণসেনের শান্তর (যাহা অমুসল- 
মান মান্রেরই প্রাপ্য) লাঘব করেন 1”, 

সৃতরাং মীন্হাজদ্দিনের ডীক্ত সম্পূর্ণ সত্য বাঁলিয়া গ্রহণ করিলেও 
লক্ষ্রণসেনের চরিত্র ও খ্যাতি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই পোষণ করিতে হয়। 
£ বখাতিয়ার কর্তৃক নদীয়া আঁধিকারের জন্য যে বৃদ্ধ রাজা অপেক্ষা তাঁহার 
মলা, সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও প্রজাবর্গই আঁধিকতর দায়ী, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। শষনি আকোমার ঘুদ্ধক্ষেত্ে শোর্যবীর্যের পারচয় 
দিয়াছেন, গৌড় কামরূপ কাঁলঙ্গ বারাণসাঁ ও প্রয়ার্গে যাহার বীরত্বের খ্যাঁত 
বিস্তৃত হইয়াছল, মীন্হাজ্যাদ্দনের লেখনী তাঁহার পৃত চাঁরন্রে কলঙ্ক- 
কালিমা লেপন করে নাই। 

/ কিন্তু মীন্হাজুদ্দিনের নদীয়া আভযান কাঁহনী সম্পূর্ণরূপে সত্য 
বাঁলয়া গ্রহণ করা কঠিন। যে বিশ্বাসী লোকেরা তাঁহাকে সংবাদ যোগাইয়া- 
ছিল, তাহাদের জ্ঞান ও বাদ্ধি কতদূর ছিল, তাহা লক্ষমণসেনের অদ্ভূত 
জল্মাববরণ ও তাঁহার ৮০ বংসর রাজত্বের কথা হইতেই বুঝা যায়। 
দিশেষত এই কাঁহনীর মধ্যে অনেক সুপারিচিত প্রবাদ, কথা ও অবিশ্বাস্য 
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ঘটনার সমাবেশ আছে। “তুরস্ক আন্রমণ সম্বন্ধে হিন্দুর শাস্মবাণী' চচ্‌- 
নামা নামক গ্রন্থে সিন্ধদেশ সম্বন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাস্ববাণর 
মূল্য যাহাই হউক, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নদীয়া আক্রমণের অন্তত এক 
বংসর পূর্বে ইহার সস্ভাবনা রাজকমচারীরা জ্ঞাত ছিলেন। অথচ 
বখাঁতয়ার বিহার হইতে নদীয়া পেশছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহার আভিষানের 
কোন সংবাদ সেন রাজদরবারে পেশীছিল না। যে সময় তুরস্ক সেনা কর্তৃক 
দেশ আক্রান্ত হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেই সময়ে রাজধানীর 
দ্বাররক্ষীরা ১৮ জন অশ্বারোহী তুকাঁকে বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিতে 
দিল এবং অস্বশস্ত্রে সুসাঁত্জত বর্মবৃত সৈন্যকে অশ্বব্যবসায় বলিয়া ভুল 
করিল: নগররক্ষীরা কোন সন্দেহ কাঁরল না এবং বখাঁতিয়ার 'বনা বাধায় 
রাজপ্রাসাদের তোরণ পযন্ত পেশছিলেন: যখন বখাঁতয়ারের অবশিষ্ট 
সৈন্যদল নগরে প্রবেশ কারল, তখনও এই অগ্রগামী ১৮ জন অশ্বারোহীঁকে 
সন্দেহ কাঁরয়া কেহ তাহাদের গাঁত প্রাতরোধ করিতে অগ্রসর হইল না! 
রাজার দেহরক্ষী বা সৈন্যদল অবশ্যই ছিল; এবং ষখন রাজা স্বয়ং নদীয়াতে 
ছিলেন, তখন অন্তত একদল রাজসৈন্য নিশ্চয়ই তাঁহার রক্ষাকার্ষে নিযুক্ত 
ছিল; অথচ বখতিয়ারের সৈনাদলের কাহারও গায়ে একটি আঁচড়ও লাগিল 
না, তাহারা স্বচ্ছন্দে বিনা বাধায় হত্যাকাণ্ড ও লণ্ঠন কার্য চালাইতে 
লাগিল। এসমুদয় এতই অস্বাভাবক যে, খুব দু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ 
ব্যতীত সত্য বাঁলয়া স্বাঁকার করা অসন্ভব। 

অথচ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মীন্হাজুদ্দিন এই অন্তুত 
কাহিনী লাপবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা খুবই আকণিৎকর। একজন আঁতি- 
বদ্ধ সৈনিক তাঁহাকে বিহার আঁভযানের কাহিনী শুনাইয়াছিল। নদীয়া 
তাভিযানের সম্বন্ধে কোন 'লাখত দলিল বা বিবরণ তিনি পান নাই। যে 
এই কাঁহনী বাঁলয়াছিল, তাহার এই অভিযানের সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ 
আঁভজ্ঞতা থাঁকলে মীন্হাজীদ্দন তাহার উল্লেখ করিতেন। সতরাং 
লক্ষযমণাবত"র বাজারে প্রচলিত নানাবিধ জনপ্রবাদের উপরই এই কাঁহনী 
প্রতিষ্ঠিত. এই অনুমান অসঙ্গত নহে। যে সময়ে মীন্হাজুদ্দিন এই 
কাহনী শুনিয়াছিলেন, তখন অর্ধশতাব্দী যাবৎ তুকরঁদের রাজ্য আবর্তে 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং একে একে প্রাচীন হিন্দুরাজ্য তাহাদের 
পদানত হইয়াছে । িজয়গর্বে দৃপ্ত, প্রভৃত্বের উন্মাদনায় মত্ত, 'বাজিত 
পরাধীন জাতির প্রাত হতশ্রদ্ধ সাধারণ তুরস্ক সৈনিক অথবা রাজপূরুষ 
যে নিজেদের অতীত জয়ের ইতিহাস আতিশয়োক্ত ও অলৌকিক কাঁহনী- 
দ্বারা র্জত কাঁরবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক । নদাঁয়া জয়ের সম্বন্ধে মীন্হা” 
জ-দ্দিনেব বিবরণ ছাড়া আরও অনেক অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত ছিল। 


তুরস্ক সেনা কর্তক গৌর জয় ৯৯ 


মীন্হাজ্নান্দনের গ্রন্থরচনার অনাধক এক শতাব্দী পরে (১৩৫০ অন্দে) 
এতিহাঁসিক ইসমি তাঁহার ফৃতু-উস-সলাটন গ্রন্থে িখিয়াছেন : “মুহম্মদ 
বখাঁতিয়ার বাঁণকের ন্যায় সর্ব ঘ্ারয়া বেড়াইতেন। রাজা লখমানয়া 
শুনিলেন যে, একজন সওদাগর বহু মল্যবান্‌ দুব্জাত ও তাতার দেশীয় 
অশ্ব 'বন্রুয় কাঁরতে তাঁহার রাজধানীতে আঁসিয়াছে। লক্ষরণসেন রাজ- 
প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দ্রব্গুলি ক্রয় কারবার জন্য সওদাগরের নিকট 
গেলেন। বখতিয়ার রাজাকে দ্রব্য দেখাইতেছেন। এমন সময় পূ্বব্যবস্থা- 
মত তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার অনূচরগণ সহসা চতুর্দিক হইতে 'হন্দুদিগকে 
আক্রমণ কাঁরল। অতাকতি আক্রমণে হিন্দুরা ছন্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়ল, কিন্তু 
রাজার দেহরক্ষীগণ বহক্ষণ পর্যন্ত য্দ্ধ কারল। খলজী বীরগণ অজ্প- 
সংখ্যক রক্ষীগণকে হত্যা করিয়া রাজাকে বন্দী অবস্থায় বখাঁতয়ারের নিকট 
লইয়া গেলেন। বখাঁতিয়ার এ রাজ্যের রাজা হইলেন ।” 

এই কাঁহনীর সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। মীন্হাজ্যদ্দিনের কাহিনী যে 
সে যুগেও সকলে এতিহাসিক সত্য বাঁলয়া গ্রহণ করে নাই, ইহা তাহার 
একটি প্রমাণ। কারণ তাহা হইলে অব্যবাহত পরব অপর একজন 
এতিহাঁসিক তাহার উল্লেখমান্র না কাঁরয়া এইরূপ অদ্ভুত আখ্যানের অব- 
তারণা করিতেন না। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, বখাতয়ার কর্তৃক 
লক্ষ্রণসেনের পরাজয় সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্ত বিবরণ এতিহাসকগণের জানা 
ছিল না, এবং এ সম্বন্ধে বাবধ আজগৃবি কাঁহনীর সৃষ্ট হইয়াছল। 
মীন্হাজাদ্দিন ও ইসাঁম দুইটি 'লাঁপবদ্ধ কারয়াছেন, এবং সন্তবত এরূপ 
আরও অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। 

॥কেহ কেহ মান্হাজুদ্দিনের বিবরণ একেবারে অমূলক বাঁলয়া 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও সঙ্গত বোধ হয় না। মোটের উপর 
মীন্হাজযাদ্দনের উক্তি হইতে এই পসদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বৃদ্ধ 
খিলজনী তাঁহাকে বন্দী কারবার জন্য এক ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্য- 
দল লইয়া বিহার হইতে দ্রুতগাঁতিতে অপ্রত্যাশিত পথে আঁসয়া অতর্কিত 
এঁ নগরাঁ আক্রমণ করেন, এবং রাজাকে না পাইয়া এ নগরণ লণ্ঠন করিয়া 
প্চ্ছান করিয়াছিলেন। নদীয়া তখন সেনদের প্রধান রাজধানী অথবা 
বিশেষভাবে সুরক্ষিত ছিল কিনা, তাহা নিশ্চিত রূপে জানিবার কোন 
উপায় নাই। 

বখাঁতয়ার যে নদীয়ায় বসাঁত করেন নাই, বরং ইহা ধ্বংস কারিয়া- 
ছিলেন. মীন্হাজদ্দিন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নদীয়া আক্রমণ 
গোড়জয়ের প্রথম অভিযান 'কিনা, তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। 
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মীন্হাজাদ্দিন 'লাঁখয়াছেন যে, বিহার জয়ের পূর্বে তান এ প্রদেশের 
নানাস্থানে লুঠতরাজ করিয়া ফিরিতেন। '“কল্লা বিহারের” ন্যায় কেবল- 
মাত্র ল্‌ণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই তিনি অতাকিতে নদীয়া আক্রমণ করিয়া থাকবেন, 
ইহাও অসম্ভব নহে। 

১২৫৫ অব্দে মাঘস্যীদ্দন উজবেক নদীয়া জয়ের চিহস্বরপ যে মুদ্রা 
প্রচীলত করেন, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, এ তাঁরখের পর্বে 
নদীয়ায় তুকা শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং নদীয়া 
কিছুদিন বখতিয়ারের আঁধকারে থাকিলেও ইহা যে আবার সেন রাজ্যের 
অন্তভূক্ত হইয়াছিল, এরুপ অনুমান করাই সঙ্গত। 

নদীয়া জয়ের কতাঁদন পরে এবং কিভাবে বখতিয়ার লক্ষমণাবতাঁ জয় 
কারয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, মীন্হাজরদ্দনের গ্রন্থে 
তাহার কোন উল্লেখ নাই। লক্ষমণসেন ও তাঁহার বংশধরেরা নদীয়া জয়ের 
পর বহু বংসর বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তানি এবং তাঁহার দুই পত্র 
যে ম্লেচ্ছ ও যবনদের সঙ্গে যৃদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, সমসামায়ক তাম্র- 
শাসন ও কবিতায় তার স্পম্ট উল্লেখ আছে। যখন প্রায় সমগ্র আযবির্ত 
তুকীগণের পদানত, তখনও যাহারা বারাবক্রমে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈন্যবল এত দুর্বল বা শাসনতন্দ 
এমন বিশৃঙ্খল ছিল না যে, অতাঁকতি আর্ুমণে নদীয়া আঁধকার কাঁরিতে 
পারিলেও বখাঁতয়ার বিনা বাধায় গৌড় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু এই গৌঁড়জয়ের কোন এঁতিহানিক িবরণই পাওয়া যায় নাই। 


// ৬। লেন রাজ্যের পতন . 


আ ১২০২ অব্দে বখাঁতিয়ার নদীয়া আন্রমণ করেন। ইহার পরও লক্ষমণ- 
সেন অন্তত [তিন চারি বংসর রাজত্ব কাঁরয়াছলেন। তাঁহার এই সময়কার 
দুইখানি তাম্রশাসন আবজ্কত হইয়াছে। ইহাতে রাজকাঁব যে ভাবে তাঁহার 
শোর্যবীর্যের ও প্রাচীন রাঁতি অনুযায়ী রাজপদবা প্রভৃতির উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন, তাহাতে বাংলা দেশের গুরুতর রাম্ট্রীয় পাঁরবর্তনের কোন 
আভাসই পাওয়া যায় না। অপর 'দিকে উত্তরবঙ্গ অথবা তাহার এক অংশ 
তাঁত বখাঁতয়ার বাংলার আর কোন প্রদেশে স্বাঁয় আধিপত্য প্রাতষ্ঠিত 
কাঁরতে পারিয়াছলেন, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। বঙ্গজজয় সম্পূর্ণ না 
করিয়াই বখতিয়ার সুদূর তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাবা করেন এবং এই 
অভিযানে সবক্বান্ত হইয়া ভগ্নহদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বখাঁতয়ারের এই 
তৃকাঁ এ্রাতহাঁসকগণ সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। 


সেন রাজ্যের পতন ১০১ 


লক্ষনণসেন ও বখাতিয়ার উভয়েই সম্ভবত ১২০৫ অব্দে বা তাহার দুই 
এক বংসরের মধ্যেই মৃত্যুমূখে পাঁতিত হন। লক্ষরণসেনের পর তাঁহার 
দুই পদ বিশ্বরুপসেন ও কেশবসেন সংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবত 
বিশ্বরুপসেনই জ্যেন্ঠ ছিলেন এবং প্রথমে রাজত্ব করেন, কিন্তু এবিষয়ে 
'নাশ্চিত কিছ; বলা যায় না। এই দুই রাজারই তাম্শাসন' পাওয়া গিয়াছে। 
ইহাতে 'বশ্বরুপসেন 'অরিরাজ বৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর” ও কেশবসেন 
'অবরিরাজ অসহ্যশগ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। উভয়েই 
“সোর' অর্থাৎ সূর্যের উপাসক ছিলেন। এইরূপে দেখা যায় যে, 
সেন রাজগণ যথাক্রমে শৈব, বৈফব ও সৌর সম্প্রদায়ভূক্ত 
হইয়াছিলেন। 

এই দুই রাজার রাজ্যকালের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। 
কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ববাংলা যে তাঁহাদের রাজ্যভূক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। কারণ ইহাদের তাম্রশাসনে 'বক্রমপুর ও দক্ষিণবঙ্গের সমদ্রে- 
তারে ভূঁমদানের উল্লেখ আছে। 'বশ্বরুপসেন ও কেশবসেন উভয়েই 
“যবনান্য়-প্রলয়-কাল-রদ্্র” বাঁলয়া তাম্্শাসনে আভহিত হইয়াছেন। ইহা 
হইতে অনুমিত হয় যে, উভয়েই উত্তরবঙ্গের মুসলমান তুকাঁরাজ্যের সাঁহত 
যুদ্ধে সফলতা লাভ কাঁরয়াছলেন। ইহা কেবলমান্র প্রশাস্তকারের স্তুতি- 
বাক্য নহে। কারণ মীন্হাজদ্দিনের ইতিহাস হইতেও প্রমাঁণত হয় ষে, 
তুকাঁগণ উত্তরবঙ্গের সমগ্র অথবা আধকাংশ আঁধকার কারলেও বহাঁদন 
পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ আঁধকার কারিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন 
যে, গঙ্গার দই তারে, রাঢ় ও বরেন্দ্রেই তুকাঁরাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল, এবং 
তখনও লক্ষণসেনের বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। তুকাঁরাজগণ যে 
মধ্যে মধ্যে বঙ্গে অভিযান করিতেন, তাহাও এই গ্রন্থে টীল্লখিত হইয়াছে। 
সুতরাং বিশ্বরুপসেন ও কেশবসেন যে যবনরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত কারয়া 
পূর্ব ও দাক্ষণবঙ্গ স্বীয় অধিকারে রাখিতে সমর্থ হইয়াছলেন, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। 

বিশ্বরুপসেনের একখানি তাম্রশাসন তাঁহার রাজত্বের চতুর্দশ সম্বংসরে 
এবং আর' একখান ইহার পরে প্রদত্ত হইয়াছিল। কেশবসেনের তাগ্রশাসন- 
খানির তারিখ তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বংসর। সূতরাং এই দুই ভ্রাতার 
মোট রাজ্যকাল প্রায় ২৫ বৎসর ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে৷ 
কেশবসেনের মৃত্যুর পর (আ ১২৩০) কে রাজাসংহাসনে আরোহণ 


কারয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। 'বশ্বরুপসেনের তাম্রশাসনে কুমার 
সূযযসেন ও কুমার প্রুষোত্তমসেনের নামোল্লেখ আছে। কুমার এই 


উপাধি হইতে অন্বামত হয় যে, ইহারা উভয়েই রাজপন্র, অন্তত রাজ- 


১০২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বংশীয় ছিলেন। 'কস্তু ই'হাদের কেহ যে রাজা হইয়াছলেন, তাহার প্রমাণ 
নাই। পরবতরঁ কালে রাঁচিত রাজাবল+, বিপ্রকল্পলাতিকা প্রভাত গ্রন্থ, 
আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরী এবং এদেশে প্রচলিত লৌকিক 
কাঁহনীতে অনেক সেনরাজার নামোল্লেখ আছে, কিস্তু এই সমুদয় বিবরণ 
এঁতিহাঁসক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মীন্হাজাদ্দনের পৃবেলিখিত 
উক্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যে সময়ে তাঁহার গ্রল্থ সমাপ্ত করেন 
(আ ১২৬০ অব্দ)_ অন্তত যে সময়ে লক্ষমণাবতীতে আসিয়া বাংলা দেশের 
এতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করেন (আ ১২৪৪ অব্দ)-তখনও লক্ষমণ- 
সেনের বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব কাঁরতেন। সূতরাং কেশবসেনের পরেও 
যে এক বা একাঁধক সেন রাজা বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ নাই। 

'পণরক্ষা' নামক একখানি বোদ্ধগ্রন্থের পথ হইতে জানা যায় যে 
ইহা ১২১১ শকে (১২৮৯ অব্দে) পরমসৌগত পরমরাজাধরাজ গৌড়েশ্বর 
মধ্‌সেনের রাজ্যে লাখিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ নরপাঁত মধূসেন লক্ষমণ- 
সেনের বংশধর কিনা, তাহা সাঠক জানা যায় না; কিন্তু তাঁহার 'সেন' 
উপাধি হইতে এরুপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। মধ্সেন ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেন। কিল্তু তাঁহার রাজ্যের অবাস্থিতি ও 
বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তান গোড়েশ্বর উপাঁধ গ্রহণ 
কারয়াছলেন, কিন্তু গৌড়ের কোন অংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা, অন্য 
সমর্থক প্রমাণ না পাইলে সে সম্বন্ধে নশ্চিত কিছু বলা যায় না। মধু- 
সেনের পর বাংলায় সেন উপাধিধারী কোন রাজার অস্তিত্বের প্রমাণ 
অদ্যাবাধ আবিচ্কৃত হয় নাই। বর্ধমান জিলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত 
মঙ্গলকোট নামক গ্রামের এক মসাঁজদে একখানি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডে একাঁট 
সংস্কৃত লিপির কিয়দংশ উৎকীর্ণ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে 
চন্দ্রসেন নামক রাজার উল্লেখ আছে। কিল্তু এই রাজার সম্বন্ধে আর 
কোনও 'ববরণ জানা যায় নাই। 

ন্রয়োদশ শতাব্দীতে বৃদ্ধসেন ও তাঁহার পূন্ন জয়সেন পাঠা রাজ্যের 
অধিপতি ছিলেন। পঠীঁপাতি আচার্য দেবসেন ১১৫৭ খগঃ মদনপালের 
সামস্তর্পে মুঙ্গের জিলায় রাজত্ব করিতেন। পাঁঠীপাঁতি আচার্য বৃদ্ধসেন 
সম্ভবত তাঁহারই বংশধর। কিন্তু তাঁহার রাজ্য গয়া জিলায় অবাশ্থিত ছিল। 
পীঠীপাঁতি আচার্য জয়সেন “লক্ষমণসেনস্য অতাতরাজ্য-সম্বংসর--৮৩৮ এই 
অব্দে বৌদ্ধগয়ার মহাবোধি বিহারকে একখানি গ্রাম দান করেন। এই 
তারিখের প্রকৃত অর্থ লইয়া পশ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে । “লক্ষমণ- 
সেনের রাজ্য ধৰংস হওয়ার ৮৩ বংসর পরে” উক্ত পদের এই প্রকার 
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অর্থই সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয়। গয়া অণ্চলে আ ১২০০ অব্দে সেনরাজ্য 
ধংস হয়। সৃতরাং তিব্বতীয় গ্রল্থ হইতে জানা যায় যে ১২৩৪-৩৬ 
খুশী ভারতে ভ্রমণকারী ধর্মস্বামিন নামে একজন তিব্বতীয়, বৌদ্ধ ভিক্ষু 
গয়ার রাজা বুদ্ধসেনের সাঁহত সাক্ষাৎ করয়াছিলেন। ইহা হইতে 
প্রমাণিত হয় যে, তুরস্ক বিজয়ের পরও মগধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় 
রাজা শবদ্যমান ছিল এবং সেন উপাঁধধারী রাজগণ তথায় রাজত্ব 
করিতেন। 

তিব্বতীয় লামা তারনাথ 'লিখিয়াছেন, সেন-বংশীয় লবসেন, কাশসেন, 
মণিতসেন এবং রাঁথকসেন-এই চারজন রাজা মোট ৮০ বংসর রাজত্ব 
করেন। তৎপর লবসেন, বুদ্ধসেন, হারিতসেন এবং প্রতীতসেন-_ এই চাঁর- 
জন তুরস্ক রাজার অধীনে রাজত্ব করেন। তারনাথের এই উীক্তর সমর্থক 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অসম্ভব নহে যে, তারনাথ কাঁথত 
বৃদ্ধসেনই পবেক্তি পীঠীপাঁতি বৃদ্ধসেন। 

পীঠর সেনরাজগণের সাঁহত বাংলার সেনরাজবংশের কোন সম্বন্ধ 
ছিল কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। জয়সেনের 'লাঁপতে লক্ষরণসেনের 
নাম সংযুক্ত সম্বংসর ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এককালে 
এই অণ্ল লক্ষমণসেনের রাজ্ভূক্ত ছিল; 'কন্তু ইহা হইতে জয়- 
সেনের সহিত লক্ষমণসেনের কোন বংশগত সম্বন্ধ ছিল, এরুপ 
সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে এর্প সম্বন্ধ থাকা অস্বাভাঁবক বা 
অসপ্তব নহে। 

পাঞ্জাবের অন্তর্গত সুকেৎ কেওল্খল, কম্টওয়ার এবং মণ্ডন প্রভৃতি 
কয়েকটি ক্ষত্রু পার্বত্য রাজ্যের রাজাদের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত 
আছে যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ গৌঁড়ের রাজা ছিলেন। এই সমুদয় 
রাজাদের সেন উপাধি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে. ইহারা বাংলার 
সেন রাজগণের বংশধর । অবশ্য সমর্থক অন্য প্রমাণ না পাইলে এ সম্বন্ধে 
নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। 

তুকরঁ আন্রমণই সেনরাজবংশের পতনের একমান্র কারণ নহে। সম্ভবত 
আভ্যন্তারক 'বিদ্রোহও ইহার ধৰংসের পথ প্রশস্ত করয়াছিল। ডোম্মনপাল 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুন্দরবন অণ্থলে যে এক স্বাধীন রাজ্যের 
পত্তন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তৃকাঁঁ আক্রমণের 
ফলে সেন রাজগণের বিপদ ও দুর্বলতার সুযোগে এইরূপ আরও কয়েকটি 
স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। পরবতর্ট অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করা হইয়াছে। 

সেন রাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে এযাবং বহু 


১০৪ বাংলা দেশের হীতহাস 


বাদান্বাদ হইয়াছে । ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিম্প্রয়োজন। রাঢ় দেশের 
কোন্‌ অংশে হেমন্তসেন রাজত্ব কারতেন এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় 
ছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু বিজয়সেন বঙ্গদেশ জয় করার পর যে 
ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিজয়সেন ও বল্লালসেনের এবং 
লক্ষম্ণসেনের রাজত্বের প্রথমভাগের যে সমুদয় তাম্রশাসন অদ্যাবাঁধ 
বার” হইতে প্রদত্ত। 'স্কন্ধাবার' শব্দে শাবির ও রাজধানন উভয়ই বুঝায়; 
কিন্তু যখন তিনজন রাজার তাম্্শাসনেই এই এক স্কন্ধাবারের উল্লেখ পাওয়া 
যায়, তখন ইহাকে রাজধানী অর্থেই গ্রহণ করা সঙ্গত। ইহার অন্যবিধ 
প্রমাণও আছে। বিজয়সেনের তাম্শাসন হইতে জানা যায় যে, তাহার 
মহাদেবী অর্থাৎ প্রধানা মহিষী 'বিলাসদেবী বিক্রমপুর উপকারিকা মধ্যে 
তুলাপুরুষ মহাদান নামক 1বরাট অনূজ্ঞান সম্পন্ন করেন। সুতরাং বক্রম- 
পুর যে অস্থায়ী শাবর মানব নহে, বরং স্থায়ী রাজধানী ছিল, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে বিরুমপুরে 
বল্লালবাড় প্রভাতি সেন রাজগণের অতীত কীর্তির ধৰংসপ্রাপ্ত 
নিদর্শন আছে। 

লক্ষরণসেনের রাজত্বের শেষভাগে উৎকীর্ণ দুইখাঁন তাম্শাসন ধার্য- 
গ্রাম. ও তাঁহার দুই পুত্রের তাম্শাসন ফল্গগ্রাম স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত। 
ধার্য গ্রাম ও ফল্গ্‌গ্রামের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। লক্ষণ- 
সেন ও তাঁহার পূত্রগণ বিক্রমপুর পারত্যাগ করিয়া এই দুই স্থানে 
রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও নিশ্চিত বলা 
যায় না। 

অনুমিত হয়, পালরাজগণের ন্যায় সেনরাজগণেরও একাধিক রাজধানী 
ছিল। লক্ষমণসেনের সময়, অথবা তাহার পূর্বে সম্ভবত গৌড় ও নদীয়ায় 
সেন রাজগণের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমান ইতিহাসে 
গোড় লক্ষরণাবতণ নামে পরিচিত এবং সম্ভবত লক্ষমণসেনের নাম অনুসারেই 
গৌড়ের এইরূপ নামকরণ হইয়াছল। মশন্হাজ্যাদ্দনের বর্ণনা অনুসারে 
মহম্মদ বখাঁতয়ারের আক্রমণের সময় লক্ষমণসেন রাজধানী নদীয়ায় অব- 
স্থিতি করিতেছিলেন। বাংলার কুলজী" গ্রন্থ অনুসারে বল্লালসেন বৃদ্ধবয়সে 
রাজধানী নবদ্বীপে বাস করিতেন। বল্লালচরিতে উক্ত হইয়াছে ষে, বল্লাল- 
সেনের তিনটি রাজধানী ছিল-বিক্রমপূর, গৌড় ও স্বর্ণগ্রাম। কাব 
ধোয়ী রচিত পবনদৃত কাব্যে গঙ্গাতীরবতা বিজয়পুর নগর লক্ষণসেনের 
রাজধানীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিজয়পুরের অবা্থৃতি সম্বন্ধে 
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পশ্ডিতগ্ণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বিজয়পুরকে নদীয়ার সাঁহত 
আঁভন্ন বাঁলয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কাহারও মতে রাজসাহাীর অন্তর্গত 
রামপুর বোয়ালিয়ার দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিজয়নগর গ্রামই প্রাচীন 
বিজয়পুর; কিন্তু পবনদ্‌তে ভ্রিবেণী সঙ্গমের পরই বিজয়পুরের উল্লেখ 
করা হইয়াছে এবং গঙ্গানদী পার হইবার কোন প্রসঙ্গ নাই; সুতরাং 
বর্তমান নদীয়াই প্রাচীন বিজয়পুর, এই মতাঁটিই সমীচীন বাঁলয়া মনে হয়। 
সম্ভবত বিজয়সেনের নাম অনুসারেই এই নামকরণ হইয়াছল। 


জক্সোদশ পল্সিচ্জ্ছেদ 
পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্ণয় 


পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্ণয় লইয়া পাশ্ডতগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। তবে যে 
প্রণালীতে এই গ্রন্থে এই সমূদয় কাল-নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহার, 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। 

পালরাজগণের শিলালাঁপতে দুইটি মান্র 'নার্দস্ট তাঁরখ পাওয়া যায়। 
প্রথম মহীপালের নাম-যক্ত সারনাথে উৎকণর্ণ লাঁপর তারিখ ১০৮৩ 
সংবং অর্থৎ ১০২৬ খন্টাব্দ। কদর নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি 'লাঁপ 
১০৮৩ শকাব্দে মদনপালের অষ্টাদশ রাজ্য-সংবংসরে উৎকীর্ণ হইয়াছল। 
সূতরাং মদনপাল ১১৪৪ খাল্টাব্দে রাজ্য লাভ কাঁরয়াছিলেন। মহাঁপাল 
১০২৬ খনসম্টাব্দে রাজত্ব কারতেন, ইহা ধাঁরিয়া লইয়া তাঁহার পূর্ব ও 
পরবতর্ঁ রাজগণের রাজত্বকাল যতদূর জানা আছে, তাহার সাহায্যে 
মোটামুটি ভাবে পালরাজগণের কাল নির্ণয় করা যায়। তারপর পালরাজ- 
গণের সমসামীয়ক অন্যান্য যে সমুদয় ভারতীয় রাজগণের তারিখ সঠিক 
জানা আছে, তাহার সাহায্যে এই কাল নির্ণয় আরও একট; সংকীর্ণভাবে 
করা সন্তবপর। ধর্মপাল রাষ্ট্রক্টরাজ তৃতীয় গোবিন্দের, মহাঁপাল রাজেন্দু 
চোলের এবং নয়পাল কলচূরি কর্ণের সমসামায়ক ছিলেন, ইহা পূবেই 
বলা হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই সমুদয় দেশী রাজগণের তাঁরখ 
সাঠকভাবে জানিবার উপায় আছে। এই সমুদয় আলোচনাপূর্বক পাল- 
রাজগণের নিম্নীলাঁখতরুপ কাল 'নর্ণয় করা হইয়াছে-_ 
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আনূমাঁনক অব্দ 
১। গোপাল ১ ৭৫0 
২। ধর্মপাল ৩২ ৭90 
৩। দেবপাল ৩৯ (অথবা ৩৫) ৮১০ 
৪1 'বিগ্রহপাল 
অথবা | (১ম) ৩ ৮৫০ 
শূরপাল 
৫&। নারায়ণপাল ৫৪8 ৮৫৪ 


৬। রাজাপাল ৩ ৯০৮ 


পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্য় ১০% 


রাজার নাম মোট জানা রাজত্বকাল রাজ্যলাভের 
আনুমানিক অব্দ 
৭। গোপাল (২য়) ১৭ ৯১৪০ 
৮। বিগ্রহপাল(২য়) ২৬ (2) ৯৬০ 
৯। মহাঁপাল (১ম) ৪৮ ১৮৮ 
৯০। নয়পাল ১৫ ১০৩৮ 
১১। বিগ্রহপাল €৩য়) ১৭ ১০৫৪ 
১২। মহাঁপাল (২য়) ১৫ ১০৭২ 
১৩। শরপাল (২য়) ১৫ ১০৭৫ 
১৪। রামপাল ৪২ ১০৭৭ 
১৫। কুমারপাল ৮৫ ১১২০ 
১৬। গোপাল €৩য়) ১৪ (2) ১১২৮ 
১৭। মদনপাল ১৮ ১১৪৪ 
১৮। গোঁবন্দপাল ৪ ১১৫৫ 


সেনরাজগণের কাল 'নর্ণয় বিষয়ে দুইটি মূল্যবান উপাদান আছে, 
কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহারা পরস্পর 1বরোধাী। প্রথমত লক্ষ্মণ সংবং 
(ল সং) নামে একাঁট অব্দ প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবাধ মাঁথলায় প্রচালত 
আছে। কীলহর্ণ সাহেবের মতে এই অব্দ ১১১৯ খী লক্ষমণসেনের 
রাজ্য আরন্তকাল হইতে গণনা করা হয় এবং অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন। 
কিন্তু দেখা যায় যে ১০৭৯ হইতে ১১২৯ খ্ীষ্টাব্দের মধ্যে বাভন্ন 
সময়ে ইহার প্রথম বংসর গণনা আরম্ভ করা হইয়াছে । সাধারণত কোন 
রাজার রাজ্যপ্রাপ্তর সময় হইতে তাঁহার নামে অব্দ প্রচলিত হয়। সতরাং 
লক্ষণ সংবতের আরপ্তকালে অর্থাৎ ১০৭৯ হইতে ১১২৯ অব্দের মধ্যে 
লক্ষমণসেন রাজ্য লাভ করেন, অনেকে এই মত গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 

অপরপক্ষে বল্লালসেন রচিত দানসাগর ও অদ্ভুত সাগরের বহুসংখ্যক 
প:থর উপসংহারে স্পষ্ট লাখত আছে যে, ১০৮১ (অথবা ১০৮২) শাকে 
(১১৫৯-৬০ অব্দে) বল্লালসেনের রাজ্যারস্ত, ১০৯১ শাকে (১১৬৯ অব্দে) 
দানসাগরের রচনাকাল এবং ১০৮৯ (অথবা ১০৯০) শাকে ১১৬৭-৬৮ 
অব্দে) অদ্ভুতসাগর গ্রন্থের রচনা আরস্ভ হয়। কোন কোন পধাথতে এই 
সময়-জ্ঞাপক শ্লোকগ্ীল না থাকায় কেহ কেহ এইগুলির উপর আস্থা 
স্থাপন করেন না। কিন্তু এযাবৎ যত পথ আবিচ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রায় 
সকলগ্ীলতেই এই সমুদয় শ্লোক পাওয়া যায়। যে দুই একখানি 
পণথতে এই সমুদয় শ্লোক নাই, সে পঃথিতেও গ্রল্থমধ্যে নানা স্থানে উহার 
কোন কোন তাঁরখের উল্লেখ আছে। রাজা টোডরমল্প অন্ভুতসাগরের 
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পথতে এই তারিখের উল্লেখ কাঁরয়া 'লাঁখয়াছেন যে, বল্লালসেন ১১৬০- 
৬১ অব্দে রাজত্ব করিতেন। 

এই সম্‌দয় তাঁরখের সমর্থক আর একটি প্রমাণ পাওয়া গ্রিয়াছে। 
লক্ষণসেনের সভাকাঁব শ্রীধরদাসের সদটীক্তকর্ণমৃত গ্রন্থের পঃথিতে যে 
প্ষ্পকা আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ১১২৭ শাকে (-১২০৫ 
অব্দে) লক্ষমণসেনের রসৈক-বিংশ রাজ্য সম্বংসরে এই গ্রন্থ রচিত হয়। 
রসৈক-বিংশ পদের অর্থ ২৭ (রস-৬+১+২০)। এইরূপ পদের প্রয়োগ 
একট অদ্ভুত বাঁলয়া কেহ কেহ এই পদাঁটকে 'রাজ্যেকৌবংশ' এইরূপ পাঠ 
কাঁরয়া ১২০৫ অন্দে লক্ষরণসেনের একবিংশাঁত বংসর রাজ্যকাল এইরুপ 
অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, লক্ষরণসেন যে ১২০৫ অব্দে রাজত্ব 
কাঁরতেন, সদ্বীক্তকর্ণমৃত হইতে তাহা প্রমাণিত হয়, এবং এই "সিদ্ধান্ত 
বল্লালসেনের কালজ্ঞাপক পবেক্তি শ্লোকগ্ীলর সম্পূর্ণ সমর্থন করে। 
এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থে সেন রাজগণের নিম্নালাখত- 
রূপ কাল নির্ণয় করা হইয়াছে এবং প্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই মত 
গ্রহণ করিয়াছেন__ 


রাজার নাম মোট জানা রাজত্বকাল রাজ্যলাভের 
আনূমানিক অব্দ 
বিজয়সেন ৬২ (৩২2) ১০৯৫ (১১২৫?) 
বল্লালসেন ১১ ১১৫৮ 
লক্ষমণসেন এ ১১৭৯ 
বিশ্বরুপসেন ১৪ ১২০৬ 
কেশ্বসেন ৩ ১২২৫ 


িজয়সেনের বারাকপুর লিপির তারিখ কেহ ৩২ এবং কেহ ৬২ 
পাঠ করিয়াছেন। এই দুই ভিন্ন পাঠ গ্রহণ কারলে তাঁহার রাজ্যারস্তকাল 
করুপ 'বাভন্ন হইবে, তাহা উপরে বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা দ্বারা দেখান 
হইয়াছে। 

প্রশন উঠিতে পারে, লক্ষমণসেন যাঁদ ১১৭৯ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়া 
থাকেন, তবে তাহার পূবেইি তাঁহার নামযুক্ত লক্ষণ সংবৎ আরম্ভ হইল 
করুপে? এই প্রম্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সপ্তবপর নহে। 
তবে এ 'বষয়ে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক । প্রথমত লক্ষমণসেনের 
প্রচলন হইত, এবং তাঁহার পূর্দ্বয় বিশ্বর্পসেন এবং কেশবসেনের তাম- 
শাসনে তাঁহাদের রাজ্যাঙ্কের পাঁরবর্তে এই অব্দেরই ব্যবহার হইত, 
এইরূপ অনুমান সম্পূর্ণ সঙ্গত। দ্বিতীয়ত লক্ষণ সংবতের ব্যবহারের 


পাল ও সেনরাজগণের কাল-ীনর্ণয় ১০৯ 


পূর্বে মগধের তিনটি প্রাচীন [লাপতে নিম্নীলাখতরূপে তারিখ দেওয়া 
হইয়াছে_ 
১। শ্রীমল্পখবণসেনস্যাতনতরাজ্যে সং ৫১ 
২। শ্রীমল্লক্ষমণসেনদেবপাদানামতীতরাজ্যে সং ৭৪ 
৩। লক্ষমণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৮৩ 
পালবংশীয় €অথবা পাল-উপাধিধারী) শেষ রাজা গোঁবন্দপালের 
নাম সংযুক্ত এইরূপ তারিখ একখানি শিলালাঁপ ও কয়েকখানি প:থতে 
পাওয়া যায়, যথা 
১। ভ্রীগোবিন্দপালদেবগতরাজ্যে চতুদ্শিসম্বংসরে 
২। শ্রীমদগোবিন্দপালদেবানাং 'বিনষ্টরাজ্যে অল্টান্রংশৎংসম্বংসরে। 
এই সমুদয় পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পশ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। পর্বে অনেকেই মনে করিতেন যে লক্ষমণসেনের অতাত রাজ্য 
সম্বৎ 'মাঁথলায় প্রচলিত লক্ষণ সংবং হইতে আভল্ল এবং ১১১৯ খডী 
হইতে ইহার গণনা আরন্ত হয়। কিন্তু এই সমুদয় তাঁরখ যে গোঁবন্দপাল 
ও লক্ষমণসেনের রাজ্যশেষ হইতে গণনা আরন্ত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত 
বালয়া মনে হয়। সাধারণত কোন রাজার রাজ্যকালে কোন 'লাঁপ বা 
পথ লিখিত হইলে তাঁহার প্রবর্ধমানবিজয়রাজ্য-সংবৎসরে' 'দিয়া তাঁরখ 
দেওয়া হইত। কিন্তু বোদ্ধ পাল বংশ ধ্বংস হইলে বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষ্- 
গণ নবাগত হিন্দু রাজার প্রবর্ধমান বিজয়রাজ্যের পরিবর্তে প্রাচীন বৌদ্ধ 
রাজবংশের ধংস হইতেই তারিখ গণনা করিতেন, এবং মগধ মুসলমান 
বিজেতার পদানত হইলে মগধবাসীগণ মুসলমান রাজার প্রবর্ধমান-বিজয়- 
রাজ্যের পারিবর্তে শেষ হিন্দুরাজা লক্ষমণসেনের রাজাশেষ হইতে তারিখ 
গণনা কাঁরতেন, ইহাই উক্ত তাঁরখযুক্ত পদগ্ঁল হইতে অনূমান হয়। 
স্‌ূতরাং প্রথমে লক্ষমণসেনের রাজ্য ধ্বংস হইতেই একাঁটি অব্দের গণনা 
আরস্ভ হয়। বাংলায় প্রচলিত বলাল সন ও পরগণাঁতি সনও এ অব্দ 
বালয়াই অন্মিত হয়। কারণ এ উভয়ই ১৯২০০ খশম্টাব্দের দুই এক- 
বংসর আগে বা পরে আরপ্ত হইয়াছে । 
এই অব্দ কিছুকাল প্রচলিত থাকবার পর সম্ভবত 'মিথিলায় লক্ষ্যণ- 
সেনের রাজ্যধবংসের পরিবর্তে তাঁহার জল্ম হইতে এক অব্দ গণনার রীতি 
প্রবর্তিত হয় এবং এই জল্ম তারিখ হইতে গণনা কাঁরয়া লক্ষ্মণ সংবৎ 
প্রচীলত হয়। মীন্হাজদ্দিন লিখিয়াছেন, বখাতিয়ারের আক্রমণকালে 
লক্ষযরণসেনের বয়স প্রায় ৮০ বংসর হইয়াছিল। এই উীক্ত অনুসারে আ 
১৯১৯ অব্দে লক্ষমণসেনের জন্ম হইয়াঁছল। লক্ষণ সংবতের সাঁহত 
শকাব্দ ও সংবতের তারিখ দেওয়া আছে, এর্‌্প বহ দণ্টাম্ত আলোচনা 
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কারয়া দেখা গিয়াছে যে, 'লসং এর আরম্তকাল ১০৭৯ হইতে ১১২৯ 
অব্দের মধ্যে বিভিন্ন বংসরে গড়ে। বর্তমানকালে মাঁথলায় যে পার্জকা 
প্রটলিত আছে, তদনূসারে লসং ১১০৮ অব্দে আরম্ত হইয়াছিল। এই 
প্রকার বৈষম্যের কারণ কি, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবত যখন লক্ষণ- 
সেনের মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরে তাঁহার জন্মতারিখ হইতে লসং গণনা 
আরপ্ত হয়, তখন মাঁথলায় এই তারিখাঁট সঠিক জানা ছিল না এবং 
এসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচাঁলত ছিল। সেই জন্যই 'লসং এর 'বাভন্ন 
আরম্ভ কালের মধ্যে অনধিক ৫০ বংসরের প্রভেদ হইয়াছে। অবশ্য 
এসকলই অন:মান মান্। লসং এর প্রকৃত আরপ্তকাল এবং ইহা কোন্‌ 
ঘটনার স্মৃতি বহন করিতেছে, তাহা সাঠক জানিবার উপায় নাই। তবে 
ইহা এক প্রকার স্থির যে, 'বাভন্ন মতানসারে যখন হইতে 'লসংএর প্রথম 
বংসর গণনা করা হয় তখনও লক্ষমণসেন রাজ্য লাত করেন নাই; সূতরাং 
লক্ষমণসেনের রাজসিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে বা সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় 
কারবার জন্য লক্ষ্মণ সংবতের প্রচলন হইয়াছিল, এই নিদ্ধান্ত গ্রহণযোগা 
শতে। 


চত্দস্ণ পল্সিচ্ছ্েদ 
বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য 


৯। দেববংশ 


লক্ষণসেনের রাজত্বের শেষভাগে মেঘনার পূর্বতীরে মধুমথনদেব একটি 
স্বাধীন রাজ্যের প্রাতিষ্ঞা করেন। মধুমথনদেবের পিতা পুরুষোত্তম 
'দেবান্বয়-গ্রামণী" অর্থাৎ দেববংশের প্রধান বাঁলয়া আখ্যাত হইয়াছেন; কিন্ত 
এই বংশের কোন তাম্শাসনই তাঁহার সম্বন্ধে রাজপদবা জ্ঞাপক কোন 
উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। রাজা মধূমথনদেব ও তাঁহার পূত্র বাসুদেব 
সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু বাসৃদেবের পত্র দামোদরদেবের 
[তিনখানি তাম্মশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা হইতে জানা যায় যে, তান 
১২৩১ অন্দে সংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩ অব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই তাম্মশাসনগুলি হইতে অনুমিত হয় যে, 
দামোদরদেবের রাজ্য বর্তমান ব্রিপূরা, নোয়াখালি ও চট্রগ্রাম জিলায় সীমা- 
বদ্ধ ছিল। 'সকল-ভূপাল-চক্রবতাঁ” ও 'অরিরাজ-চাণুর-মাধব' এই উপাঁধ- 
দয় হইতে অনুমিত হয়, দামোদর পরান্রান্ত রাজা ছিলেন। সম্ভবত 
সেন বংশীয় রাজা 'বশ্বরুপসেনের মৃত্যুর পর তানি পৈতৃক রাজ্যের সীমা 
বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছলেন। 

দামোদরদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের কোন বিবরণ পাওয়া যায় 
না। কিন্তু ঢাকা জলার আদাবাড়ী নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি তাম্শাসনে 
দেব উপাধিধারী আর এক রাজার নাম পাওয়া যায়। এই তাম্্রশাসনখানি 
অতিশয় জীর্ণ এবং ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। যেটুকু 
পড়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বর পরমভট্রারক মহা- 
রাজাধিরাজ অরিরাজদনুজমাধব দশরথদেব বিক্রমপুর রাজধানী হইতে এই 
তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের অন্করণে 
[তান অশ্বপাঁতি, গজপাতি, নরপাঁতি, রাজরয়াধপাঁত উপাঁধ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, এবং সেনরাজগণের “সেনকুল-কমল-বকাস-ভাস্কর” পদবীর 
সৃতরাং তিনি যে দেববংশীয় ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে 
পৃবেক্তি দেববংশ ও এই দেববংশ যে আঁভন্ন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
যায় না। 

দশরথদেবের উপাঁধিদৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয় ষে, সেন বংশীয় 
শেষ রাজগণের অনতিকাল পরেই তিনি রাজত্ব করেন। পৃবেই উক্ত 


১১২ বাংলা দেশের হীতহাস 


হইয়াছে যে, লক্ষণসেনের বংশধরগণ অন্তত ১২৪৫ অথবা ১২৬০ অব্দ 
গণের রাজ্য আঁধকার কাঁরয়া থাঁকবেন। তাঁহার তাম্্শাসনে উক্ত হইয়াছে 
যে, তানি নারায়ণের কৃপায় গৌড় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান 
এঁতিহাসকগণের মতে গৌড় এই সময়ে তুকর্ট রাজগণের অধাঁনে ছিল। 
তবে তৃকাঁ নায়কগণের গৃহবিবাদের সুযোগে দশরথদেব গোড়ের কিয়দংশ 
আঁধকার কাঁয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছলেন, ইহা একেবারে আবিশ্বাস্য 
বলা যায় না। বাংলাদেশে তুকাঁ প্রভূত্ব দ্‌ঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বহ- 
দিন লাঁগয়াছল, এবং এই সময়ের মধ্যে যে 'হন্দরাজগণ ল:প্ত রাজ্য 
উদ্ধার করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কারয়াছিলেন, এবং আধংাঁশকভাবে 
কৃতকার্য হইয়াঁছলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 'জয়াীদ্দন 
বাণীর ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, 'দিল্পশর সুলতান ঘিয়াসদ্দিন বলবন 
তখন সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজরায়ের সাঁহত তাঁহার এইরূপ এক চুক্তি- 
পত্র হয় যে, তৃঘরিল যাহাতে জলপথে পলায়ন করিতে না পারে, দনূজরায় 
তাহার ব্যবস্থা করবেন। অনেকে অনুমান করেন, এই দনুজরায় ও 
অরিরাজ-দনূজমাধব দশরথ আভিন্ন। সোনারগ্ম ও বিক্রমপুর বতমানে 
ধলেশ্বরী নদীর তারে অবস্থিত। সূতরাং বিক্রমপুরের পনুজমাধব' 
উপাধিধারী রাজা বিদেশী এতিহাঁসক কর্তৃক সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজ- 
রায় রূপে অভিহিত হইবেন, ইহা খুব অস্বাভাবিক নহে। বাংলার 
কুলজীগ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেশবসেনের অনাঁতকাল পরে 
দনুজমাধব নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। দশরথদেব ও দনুজরায়কে 
আভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, দশরথদেব বলবনের 
অভিযান সময়ে অর্থাৎ ১২৮৩ খ্যীন্টাব্দে সিংহাসনে আসান ছিলেন। 
শ্রীহটরের িকটবতর্* ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত দুইখাঁন তাম্শাসন হইতে 

দেববংশনয় কয়েকজন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের বংশতালকা 
এইরূপ- 

খরবাণ 

| | 

নরায়ণলেজ 

কেশবসেনধেব 


ঈশানদেব 


পাট্রকেরা রাজ্য, ১১৩ 


কেশবদেব একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন এবং তুলাপুরুষ যন্ঞ কাঁরয়া- 
ছিলেন। ঈশানদেব অন্তত সতের বংসর রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন। তাম্রশাসন 
দুইটির অক্ষর দূষ্টে অনুমান হয় যে, উক্ত রাজগণ ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ 
শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। দেব উপাঁধ হইতে অন্ামত হয় যে, এই 
রাজগণও দেববংশীয় ছিলেন। কিন্তু ই*হাদের সহিত পবেক্তি দেববংশীয় 
রাজগণের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহা বলা যায় না। শ্রীহটের উকিল 
শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরীর নিকট *হট্রটনাথের পাঁচালণশ” নামক 
একখানি পথ আছে। ইহাতে এই রাজবংশের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। 

ষে স্ছানে তাম্শাসন দুইটি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে একাঁট জনপ্রবাদ 
প্রচলিত আছে যে, তথাকার রাজা গৌরগোবিন্দ শাহজালাল কর্তৃক পরাজিত 
হন। এই ঘটনার তারিখ ১২৫৭ অব্দ। কেশবদেবের এক উপাঁধ ছিল 
রিপ্রাজ গোপাী-গোবিন্দ। কেহ কেহ মনে করেন, এই রাজাই জন- 
প্রবাদের গৌরগোবিন্দ। 


২। পাট্রকেরা রাজ্য 


বর্তমান কুমিল্লা জেলায় পাট্রকেরা রাজ্য অবাস্থিত 'ছিল। পাঁট্রকেরা নামে 
একটি পরগণা এখনও এই প্রাচীন রাজ্যের স্মাত বহন কারতেছে। বিগত 
মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪৩ অব্দ) সামারক প্রয়োজনে মাঁট খনন করার ফলে 
কুমিল্লার অনাঁতদূরবতর্ট লালমাই বা ময়নামতী পাহাড়ে বহু প্রাচীন 
স্তূপ, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আবিম্কৃত হইয়াছে। প্রায় দশ মাইল 
ব্যাঁপয়া এই সমুদয় প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। এই স্থানেই 
যে প্রাচীন পাট্রকেরা রাজ্যের রাজধানী অথবা অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল, 
তাহা একপ্রকার নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। 

১০১৫ অব্দে লাখত একখান পধাথতে ষোড়শভুজা এক দেবীর 
প্রমাঁণত হয় যে, রাজধানী পাঁট্রকেরে প্রাতিষ্ঠিত বৌদ্ধ চন্দাদেবীর মূর্তি 
একাদশ শতাব্দীর পূবেহি প্রাসাদ্ধি লাভ করিয়াছল। পৃবেক্তি ধবংসাব- 
শেষ হইতে অনুমিত হয় যে, ইহারও তিন চার শত বংসর পূর্বে 
পাঁটরকেরা একটি সমৃদ্ধ জনপদ 'ছল। 

রহ্গদেশের এীতহাসক আখ্যানে পাঁট্রকেরা রাজ্যের বহু উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ব্রন্ষের প্রসিদ্ধ রাজা আনর্দ্ধ €(১০৪৪-১০৭৭ অব্দ) 
পট্রকেরা পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেন, এবং এই সময় হইতেই 
দুই রাজ্যের মধ্যে ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ব্রক্গরাজ কন্জিথের 
(১০৮৪-১১১২) কন্যার সাহত পাঁট্রকেরার রাজপ্যন্রের ব্যর্থ প্রেমের 

৮ 
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কাহনী ব্রহ্গদেশের আখ্যানে সাবস্তারে বার্ণত হইয়াছে, এবং এই ঘটনা 
অবলম্বন করিয়া তথায় অনেক কাঁবতা ও নাটক রচিত হইয়াছে। এই সমহ্দয় 
নাটক এখনও ব্রহ্মদেশে আভিনীত হয়। র্ক্গরাজের ইচ্ছা থাকলেও রাজ- 
হইলে উত্ত রাজকুমার আত্মহত্যা করেন। কিন্তু এই রাজকন্যার গর্ভজাত 
পূত্র অলংাঁসথ্‌ মাতামহের মৃত্যুর পর ব্ম্ধাদেশের রাজা হন এবং পাট্রকেরার 
রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। অলধাঁসথুর মৃত্যুর পর তাঁহার পূর্ন নর 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে তাঁহার বিমাতা পাঁট্রকেরার রাজকন্যাকে 
বধ করেন। কন্যার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ কাঁরয়া পাঁট্রকেরার রাজা প্রীতশোধ 
লইতে সংকল্প কারলেন। 'তাঁন আটজন বিশ্বস্ত সৌনককে রাহ্গণের ছদ্ম- 
বেশে ব্ক্গদেশের রাজধানী পাগানে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণেরা!, আশাবাদ 
কারবার ছলে রাজসমীপে উপাস্থিত হইয়া রাজাকে বধ করে এবং সকলেই 
স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসজ্ন দেয়। এই সমুদয় কাহিনী কতদূর সত্য বলা যায় 
না; কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে 
পাঁট্রকেরা একাট প্রাঁসদ্ধ রাজ্য ছিল, এবং নিকটবর্তী ব্লহ্দেশের সাঁহত 
তাহার রাজনোতক সম্বন্ধ ছল। 

ময়নামতাঁ পাহাড়ে প্রাপ্ত একখান তাগ্রশাসনে রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকাল- 
দেব নামক পাঁট্রকেরার এক রাজার নাম পাওয়া যায়। ইাঁন ১২০৪ অন্দে 
সংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত সতের বংসর রাজত্ব করেন। এই 
তাম্্শাসন দ্বারা রাজমন্্র শ্রী ধাঁড়-এব পাট্রকেরা নগরের এক বৌদ্ধ-বিহারে 
কা ভূমি দান করেন। রাজমল্ত্রীর পিতার নাম হোঁদ-এব এবং তাগ্রশাসনের 
লেখকের নাম মোদিনী-এব। এই সমুদয় নাম ব্রহ্মদেশীয় নামের অনুরূপ 
এবং পাট্রকেরা রাজ্যের সহিত ব্রহ্মদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচায়ক। 

শ্রীহরিকালদেব প্রাচীন পাঁট্রকেরা-রাজবংশীয় ছিলেন অথবা নিজেই 
একট স্বাধীন রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। এই 
সময়ে যে দেববংশীয় রাজগণ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। অসন্ভব নহে ষে, শ্্রীহরিকালদেবও দেববংশায় ছিলেন। 
কিন্তু তাঁহার নামের অন্তাচ্ছিত 'দেব' শব্দ বংশ-পদবী অথবা রাজকীয় 
সম্মান-সৃচক পদমান্ন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে রণবগুকমল্ল 
উপাঁধধারাঁ শ্রীহরিকালদেবের পর যে পাঁটকেরা রাজ্য দেববংশীয় দামোদর- 
দেবের রাজাভুক্ত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। 


পঞ্থঞ্দেস্ণ পল্লিচ্ছ্ছেদ 
রাজ্যশাসন-পদ্ধাতি 
১। প্রাচীন ঘগ 


গ্প্ত সাম্রাজ্যের অন্তভূরক্তি হওয়ার পূর্বে বাংলার রাজ্যশাসন-পদ্ধাতি সম্বন্ধে 
কোন সতিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থে সুন্গ, প্র 
প্রভৃতি জাত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, 
আযবিতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলা দেশেও প্রথমে কয়েকটি বিশিষ্ট 
সংঘবদ্ধ জাত বসবাস করে এবং ইহা হইতেই ক্রমে রাজতন্ছের প্রাতিষ্ঠা হয়। 
গ্রীক লেখকগণ গঙ্গারডই রাজ্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোন 
সন্দেহ থাকে না যে, খষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের পূর্কেই বাংলায় রাজ- 
তল্লের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। কারণ রাজ্যশাসন-পদ্ধাতি সুনিয়ন্রিত 
ও বিশেষ শৃঙ্খলার সাঁহত বাঁধবদ্ধ না হইলে এরূপ পরাক্রান্ত রাজ্যের 
উদ্ভব সম্ভবপর নহে। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাংলার ক্ষ 
ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি মালত হইয়া বাহঃশন্রুর আক্রমণ প্রাতরোধ কাঁরতে চেষ্টা 
করিয়াছিল, এবং তাহারা বিদেশী রাজের সহিতও রাজনোতিক সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিল। ইহাও বাংলা দেশে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার ও 
প্রভাব সূচিত করে। রাজকুমার বিজয়ের আখ্যান (পৃঃ ১৬) সত্য হইলে 
বাংলা দেশে যে প্রজাশাক্ত প্রভাবশালণ ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
মৌর্যযুগের একখানি মাত্র লাঁপ মহাস্থানগড়ে অর্থাৎ প্রাচীন পনর 
বর্ধনে পাওয়া গিয়াছে । ইহাতে একজন মহামান্রের উল্লেখ আছে। এই 
'লাপর প্রকৃত মর্ম কি, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। 
দুর্ভরক্ষ বা অন্য কোন কারণবশত প্রজাগণের দুরবস্থা হওয়ায় সরকারাঁ 
ভাণ্ডার (কোষাগার) হইতে দুস্থ লোকাদগকে শস্য ও নগদ টাকা ধার 
'দিয়া সাহায্য করার আদেশই এই 'লাঁপতে উক্ত হইয়াছে। খুব সম্ভবত 
মৌয'গিণের সুপাঁরচিত রাজ্যশাসন-পদ্ধতি বাংলা দেশেও প্রচলিত ছিল। 


২। গ্যপ্ত সাম্রাজ্য ও অব্যবহিত পরবতর্ যুগ 
বাংলা দেশ গুপ্ত সাম্লাজ্যভূক্ত হইলেও ইহার এক অংশ মান্র গৃপ্ত সম্রাট- 
গণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। শাসন-কার্ষের সাবধার জন্য এই অংশে 
বর্তমান কালের ন্যায় কতকগুলি 'নার্দন্ট শাসনবভাগ 'ছল। সবাপেক্ষা 
বড় বিভাগের নাম ছিল ভূক্তি। প্রত্যেক ভক্তি কতকগুলি বিষয়, মণ্ডল, 
বীঁথ ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। বঙ্গীবভাগের পূর্বে বাংলার যে অংশকে 


১১৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


আমরা রাজসাহশী বিভাগ বাঁলতাম, মোটামূটি তাহাই ছিল প.্দ্রবর্ধন 
ভুক্তির সীমা। প্রাচীন বর্ধমান ভুক্তি ও বর্তমান বর্ধমান বিভাগও মোটা- 
মূটি একই বলা যাইতে পারে। বিষয়গ্ীল ছিল বর্তমান জিলার মত। 

গুপ্ত সম্রাট স্বয়ং ভুক্তির শাসনকর্তা নিষ্ক্ত করতেন; ইহার উপাধি 
[ছল 'উপারক-মহারাজ'। সাধারণত উপাঁরক-মহারাজই অধানস্থ 'বিষয়- 
গুলির শাসনকর্তা নিষুক্ত কারতেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে স্বয়ং সমাট 
কর্তক তাঁহাদের নিবচিনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নানা 
উপাধি ছিল, _কুমারামাত্য, আযুক্তক, বিষয়পাঁত প্রভাতি। ইহা "ভিন্ন 
আরও বহুসংখাক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। 

ভুক্তি, বিষয়, বীথি প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগেরই একটি কেন্দ্র ছিল এবং 
সেখানে তাহাদের একাঁট আঁধকরণ (আফিস) থাঁকত। তান্্পটে উৎকীর্ণ 
কতকগ্যাল ভূমি বিক্রয়ের দলিল হইতে এই সম্দয় আঁধকরণের কছ; 
কিছু বিবরণ জানিতে পাওয়া যায়। ইহার কয়েকখাঁনতে কোটিবর্ষ 
বিষয়ের অধিকরণের উল্লেখ আছে। কোঁবর্ষ নগরীর ধ্বংসাবশেষ 
বর্তমান কালে বাণগড় নামে পাঁরাচিত। এই নগরীর নাম অনুসারেই উক্ত 
বিষয়ের নামকরণ হইয়াছিল এবং এখানেই এই বিষয়ের আধিকরণ অবাচ্ছিত 
ছিল। 'বিষয়পাঁতি ব্যতত এই অধিকরণের আর চারিজন 'বাশষ্ট সদস্য 
ছিলেন। তাঁহারা নগরশ্রেষ্ঠৰ, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক ও প্রথম 
কায়স্থ। এই চারিটি পদবীর প্রকৃত অর্থ নির্পণ করা দুরূহ। সম্ভবত 
প্রথম তিনটি ধনী মহাজন, বাঁণক ও শি্পীগণের প্রাতীনধি স্বরূপ 
অধিকরণের সদস্য ছিলেন। কায়স্ছ শব্দে লেখক ও এক শ্রেণীর রাজ- 
কর্মচারী বুঝাইত। সেকালে ধনী মহাজন, বাণক ও শিল্পীগণের 'বাধবদ্ধ 
সংঘ-প্রাতিজ্ঠান 'ছল। এই সমুদয় সংঘ-মৃখ্যগণই সম্ভবত 'বষয়-আঁধ- 
করণের সদস্য হইতেন। ইহা হইতে সেকালের স্বায়ত্ত-শাসন প্রথার মৃূজ 
কত দঢ় ছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রাত বিষয়পাতি এই সমুদয় বাভন্ন 
সংঘের প্রাতিনাধর সাহত মিলিত হইয়া বিষয়ের কার্য নিবহি কারিতেন। 
কি প্রণালীতে এই সমুদয় আঁধকরণ জাম বিক্ুয় করিত, তাহার বিবরণ 
পৃবেক্তি তাম্শাসনগ্ীল হইতে জানা যায়। প্রথমে ক্রেতা আঁধিকরণের 
সম্মুখে উপাঁস্থিত হইয়া কি উদ্দেশ্যে কোন জাম 'কাঁনতে চান, তাহা 
নিবেদন কারতেন। তখন আঁধকরণের আদেশে পস্তপাল নামক একজন 
কর্মচারী এ জাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উহা বিক্রয় করা যাইতে পারে 
কিনা এবং উহার মূল্য কত প্রভৃতি বিষয় অধিকরণের গোচর করিতেন। 
তারপর নিধাঁরিত মূল্য দেওয়া হইলে ক্রেতা জাঁমর অধিকার পাইতেন। 
কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, এই জমি বিক্রয়ের কথা পার্থবতর্ গ্রাম- 
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বাসীগণকে জানান হইত এবং গ্রামের মহত্তর (মাতব্বর) ও কুটুম্বিগণের 
(গৃহস্থ) সাক্ষাতে জমি মাপিয়া তাহার সীমা নীর্দন্ট করা হইত। 

বাংলার যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে গ্প্ত সম্রাটগণের শাসনাধানে ছল না, 
তাহা সামন্ত মহারাজগণের অধীনে ছিল। সম্ভবত যে সমুদয় স্বাধীন 
রাজ্য গ্প্তগণের পদানত হইয়াছিল, তাহাদের রাজারাই গৃপ্তগণের অধানম্ছ 
সামম্তরাজারূপে পারগাঁণত হইয়াছিলেন। ইহাদের 'বাভল্ন উপাধি দেখিয়া 
অনুমিত হয় যে, ইহারা দেশের আভ্যন্তরক শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
পাঁরচালিত কারতেন। ভ্রুমে গপ্তগণের প্রবার্তত শাসন-পদ্ধাত বাংলা 
দেশের সধর্ত প্রচালত হইয়াছিল। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও ভূক্তি, বিষয়, বাঁথ প্রভৃতি শাসন-বিভাগের ও 
বিষয়-আধকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য স্বাধীন রাজগণ 
মহারাজাধিরাজ উপাঁধ গ্রহণ কাঁরতেন। গ্প্তসম্্াটগণের ন্যায় ইতহারাও 
বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। গোপচন্দ্রের 
মল্লসার্ল তাম্শাসনে এই কর্মচারীগণের একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে, 
কিন্তু ইহাদের কাহার কি কার্য বা কি পাঁরমাণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল, 
অধিকাংশ স্ছলেই তাহা নির্ণয় করা যায় না। 
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পাল বংশীয় রাজগণের চারিশতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালে বাংলায় শাসন- 
প্রণালী দঢ়ভাবে প্রাতম্ঠিত হইয়াছিল। গুপ্তযৃগের ন্যায় ভূক্তি, বিষয়, 
মপ্ডল প্রভৃতি স্মানার্ঘ্ট শাসন-বিভাগের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। 
পুণ্ড্রবর্ধন ও বর্ধমান ভূক্তি ব্যতীত বাংলায় আর একট ভূক্তির প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। ইহার নাম দ* | ইহা বর্তমান মোদনীপুর জিলায় 
অবস্থিত ছিল। এততদ্ব্তীত উত্তর বিহারে তাঁর-ভুক্তি (ন্রিহত), দক্ষিণ 
বিহারে শ্রীনগর-ভূক্তি এবং আসামে প্রাগজ্যোতিষ-ভূক্তির উল্লেখ পাওয়া 
যায়। কিন্তু এই সমুদয় ভুক্তি বা ইহাদের অধীনাস্িত 'বিষয়, মণ্ডল 
প্রভীতির শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। 

পরাক্রাস্ত পালসম্রাটগণ প্রাচীন বাংলার মহারাজ বা পরবতাঁকালের 
'মহারাজাধিরাজ' পদবীতে সম্তভৃ্ট থাকেন নাই। গ:প্তসম্রাটগণের ন্যায় 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য বহ বিস্তৃত হওয়ায় শাসন- 
প্রণালশরও তদন্মর্প পরিবর্তন হইয়াছিল। এই সময় হইতেই রাজত্বের 
সমৃদয় ব্যাপারে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন একজন প্রধানমল্তীর উল্লেখ দেখিতে 
পাই। গর্গ নামে এক র্রাহ্গণ ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন; তারপর 
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তাঁহার বংশধরগ্ণই নারায়ণপালের রাজত্ব পর্যন্ত প্রায় একশত বংসর যাবং 
এই পদে নিষুক্ত ছিলেন। এই বংশীয় গুরবামশ্রের একখানি শিলা- 
লাঁপতে উক্ত হইয়াছে যে, সম্রাট দেবপাল স্বয়ং তাঁহার মন্মী দভণপাঁণর 
অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাঁকতেন এবং এই দর্ভ- 
পাণি ও তাঁহার পোন্র কেদারমিশ্রের নীতি-কৌশলে ও বাদ্ধিবলেই বৃহৎ 
সামাজ্য প্রাতীষ্ঠিত কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। এই সমুদয় উক্তি আত- 
রাঞ্জত হইলেও পালরাজ্যে প্রধান মন্ত্রীগ্ণ যে অসাধারণ প্রভূত্ব ও ক্ষমতার 
অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরবতাঁ যুগে এইরূপ আর 
এক মল্ত্রীবংশের পারচয় পাই । এই বংশীয় যোগদেব তৃতীয় 'বগ্রহপালের 
এবং বৈদ্যদেব কুমারপালের মন্ত্র ছিলেন। বৈদ্যদেব পরে কামরূপে এক 
স্বাধীন রাজ্যের প্রাতষ্ঠা করিয়াছলেন। 

গুপ্তষূগের ন্যায় পালরাজ্যের অধশীনেও অনেক সামন্তরাজা 'ছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে রাজা, রাজন্যক, রাজনক, রাণক, সামন্ত ও মহাসামন্ত প্রভৃতি 
বহু শ্রেণীবিভাগ ছিল। কেন্দ্রীয় রাজশাক্ত দূর্বল হইলে এই সমুদয় 
সামন্তরাজগণ যে স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার কাঁরতেন, রামপালের প্রসঙ্গে 
তাহা বর্ণিত হইয়াছে। 

প্রাচীন ভারতে রাজগণ রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ ব্যতীত সমাজ ও 
অর্থনীতি, এমন কি ধর্মের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ কিতেন। ধর্মপাল 
শাস্তান্সারে বশশ্রিম ধর্ম প্রাতপালন কারতেন। তান নিজে বৌদ্ধ- 
ধমবিলম্বী হইলেও হিন্দু প্রজাগণকে তাঁহাদের ধর্মব্যবস্থা অনুসারেই 
শাসন করিতেন। পালরাজগণের প্রধান মল্লীগণ যে ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন, 
ইহাও সে যুগের ধর্মমত বিষয়ে উদারতা প্রমাঁণত করে৷ 

পালরাজগণের তাম্রশাসনে রাজকর্মচারীগণের যে সুদীর্ঘ তাঁলকা 
আছে, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে. রাজ্যশাসন-প্রণাল 'বাঁধবদ্ধ ও 
স্বানয়ান্্িত ছিল। দুঃখের বিষয় এই সমুদয় রাজকর্মচারীগণের অনেকের 
সম্বন্ধেই আমাদের কিছু জানা নাই। তাঁহাদের নাম বা উপাধি হইতে 
যেটুকু অনুমান করা যায়, তাহা ব্যতীত শাসন-প্রণালশ ও বাভন্ন কর্ম- 
চারীর কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আর কিছুই জানবার উপায় নাই। এই 
কর্মচারীর তালিকা বিশ্লেষণ করিয়া যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, এখানে 
মান্র তাহারই উল্লেখ কাঁরতোছি। 

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বার্ণত শাসন-প্রণালীতে দেখতে পাই যে, 
বিভাগ ছিল এবং ইহার প্রত্যেকাটর জন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেনা। 
পাল রাজগণও মোটামুটি এই ব্যবস্থার অনুসরণ করিতেন। কয়েকটি 
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প্রধান প্রধান শাসন বিভাগ ও তাহার কর্মচারীগণের সম্বন্ধে যাহা জানা 
যায়, তাহা সংক্ষেপে লাপবদ্ধ হইল। 

১। কেন্দ্রীয় শাসন- প্রধানমন্ত্রী এবং আরও অনেক মল্লী ও অমাত্যের 
সাহায্যে রাজা স্বয়ং এই 'বভাগ পাঁরচালনা কারতেন। এই সমদয়ের 
মধ্যে 'মহাসান্ধীবগ্রাহক', একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। অপর রাজ্যের 
সাহত সম্বন্ধ রক্ষা করাই ছিল তাঁহার কাজ। পদত'ও একজন প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন এবং 'বদেশীয় রাজ্যের সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে যোগসূত্র রক্ষা 
কঁরিতেন। 'রাজস্থানীয়, ও 'অঙ্গরক্ষ' নামে দুইজন অমাত্যের উল্লেখ 
আছে। ইহারা সম্ভবত যথাক্রমে রাজার প্রাতানাধ ও দেহরক্ষী দলের 
বিষয়ে পিতাকে সাহায্য কারতেন। পাল রাজগণের লাপতে ও রামচাঁরতে 
যুবরাজগণের উল্লেখ আছে। 

২। রাজস্ব বিভাগ-বাভন্ন প্রকার রাজস্ব আদায়ের জন্য 'বাভন্ন 
শ্রেণীর কর্মচারী 'নার্দস্ট ছিল। উৎপন্ন শস্যের উপর নানাবধ কর ধার্য 
হইত, যথা--ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, উপারকর প্রভৃতি; সম্ভবত গ্রামপাঁত 
ও বিষয়পাঁতরাই ইহা সংগ্রহ কারতেন। 'ষম্ঠাধকৃত নামে একজন কর্ম- 
চারীর উল্লেখ আছে। মনৃস্মৃতি অনুসারে কতকগ্ীল দ্রব্যের ষষ্ঠভাগ 
রাজার প্রাপ্য ছল, সম্ভবত উক্ত কর্মচারী এই কর আদায় কারিতেন। 
সম্ভবত যথাক্রমে দসময ও তস্করের ভয় হইতে রক্ষার জন্য দেয় কর, বাণিজ্য- 
দ্রব্যের শুজ্ক, চৌযাঁদ অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড এবং খেয়াঘাটের মাশুল 
আদায় করিতেন। 

৩। 'মহাক্ষপটালক' ও 'জ্যেম্ঠকায়চ্ছ' সম্ভবত হিসাব ও দালল 'বভাগ 
পর্যবেক্ষণ কাঁরতেন। 

৪। 'ক্ষেত্রপ' ও প্রমাতৃ' সম্ভবত জামর জরীপ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। 

&। '“মহাদণ্ডনায়ক' অথবা ধমা্ধিকার' বিচার বিভাগের কর্তা ছিলেন। 

৬। মহাপ্রাতহার, 'দাশ্ডিক,” দাণ্ডপাশক' ও 'দন্ডশাক্ত' সম্ভবত 
পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। 

৭। সৈনিক বিভাগ_ এই বিভাগের অধক্ষের উপাধি ছিল সেনাপাঁতি 
অথবা মহাসেনাপাতি। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী, উষ্ট্র ও রণতরী 
সৈনাদলের এই কয়টি প্রধান বিভাগ ছিল। ইহার প্রত্যেকের জন্য একজন 
স্বতন্ন অধ্যক্ষ ছিল। এতত্ব্তশত , “কোট্টপাল” (দূর্গরক্ষক), প্রান্তপাল' 
(রাজ্যের সমান্তরক্ষক) প্রভাতি নামও পাওয়া যায়। 

বাংলাদেশে, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে, রণতরা য্দ্ধসঙ্জার একটি 


১২০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


প্রধান উপকরণ ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার নৌবাহনী 
প্রসাদ্ধলাভ করিয়াছিল। কালিদাস রঘবংশে ইহার উল্লেখ কারয়াছেন। 
বাংলার প্রাচীন 'লাপিতেও তরীর উল্লেখ আছে। কুমারপাল ও বিজয়সেনের 
রাজত্বে যে নৌয্দ্ধ হইয়াছল, তাহা পূর্বেই ডীল্লাথত হইয়াছে । বাংলার 
সামারক হস্তার প্রাসদ্ধিও প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। ভারতের পূর্ব 
প্রান্তে বহ্‌ হস্তী পাওয়া যাইত এবং এখনও যায়। কিন্তু বাংলায় উৎকৃষ্ট 
অশ্বের অভাব ছিল। পাল রাজগণ সুদূর কাম্বোজ হইতে যুদ্ধের অশ্ব 
সংগ্রহ করিতেন। ভারতের এই প্রদেশ চিরকালই অশ্বের জন্য প্রাসদ্ধ। 
পাল রাজগণের একখানি মান্র তাম্্রশাসনে রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই 
যুগের যৃদ্ধে রথের খুব ব্যবহার হইত না। 

মালব-খশ-হুণ-কাঁলিক-কর্ণাট-লাট” প্রভৃতি জাঁতর উল্লেখ আছে। খুব 
সম্ভবত ভারতের এই সমদয় জাত হইতে পাল রাজগণ সৈন্য সংগ্রহ 
কাঁরতেন এবং বর্তমান কালের মারহাট্রা, বেলি, গুর্খা রোজমেন্টের ন্যায় 
এ সমদয় 'ভন্ন ভিন্ন জাতীয় সৈন্যদ্ারা 'বাঁভন্ন সৈন্যদল গঠিত হইত। 


৪1 সেনরাজ্য ও অন্যান্য খণ্ডরাজ্য 


পালরাজ্যে যে শাসন-পদ্ধাত প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মোটামুটিভাবে 
সেন, কাম্বোজ, চন্দ্র ও বর্মবংশীয় রাজগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য 
কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছ পাঁরবর্তন ঘটিয়াছিল। 

ভুক্ত, মণ্ডল ও বিষয় ব্যতীত পাটক, চতুরক, আবৃত্তি প্রভীতি কয়েকাট 
নূতন শাসন-কেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেনরাজ্যে পৃন্্ড্রবর্ধন ভুক্তির 
সীমা অনেক বাঁড়য়াছল। বঙ্গ বভাগের পৃর্ববতর্ট রাজসাহণী, ঢাকা ও 
প্রেসিডেন্পী বিভাগ এবং সম্ভবত বর্তমান কালের টট্টগ্রাম দবিভাগেরও কতক 
অংশ এই ভূক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল, অর্থাৎ ইহা উত্তরে হিমালয় হইতে 
দক্ষিণে সমদ্দ্র এবং পশ্চিমে ভাগীরথী হইতে পূর্বে মেঘনা অথবা তাহার 
পূর্বভাগের প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অপর 'দকে বর্ধমান ভূক্তির 
সামা কমাইয়া ইহার উত্তর অংশে কঙ্কগ্রাম নামে নূতন একাঁট ভক্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

সেনবংশীয় লক্ষমণসেন ও তাঁহার পৃন্ররগণ 'পরমেশ্বর পরমভট্রারক 
মহারাজাঁধরাজ' ব্যতত 'অশ্বপতি, গজপাতি, রাজন্রয়াধিপাঁত প্রভাতি নূতন 
পদবাঁও গ্রহণ কারয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে দেববংশীয় দশরথদেবও 
এই সমুদয় উপাঁধ ব্যবহার কাঁরতেন। 

পাল রাজগণের ন্যায় সেন রাজগণের তাম্রশাসনেও সামস্ত, অমাত্য 


সেনরাজ্য ও অন্যান্য খণ্ডরাজ্য ১২১৯ 


প্রভৃতির সুদীর্ঘ তাঁলকা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু কিছু 
নূতনত্ব আছে। 'সেন রাজগণের তালিকায় রানীর নাম আছে, কিন্তু পাল 
রাজগণের একখান তাম্রশাসনেও এই সহ্দীর্ঘঘ তালিকায় রানীর নাম 
পাওয়া যায় না। চন্দ্র, বর্ম ও কাম্বোজ রাজগণের তাম্্রশাসনোক্ত তাঁলকায়ও 
রানীর নাম পাওয়া যায়। এই যুগে রাজ্যশাসন বিষয়ে রানীর কোন 
বিশেষ ক্ষমতা ছিল 'কিনা, অথবা বাংলার বাঁহর হইতে আগত এই সমন্দয় 
রাজবংশের আদম বাসম্থানে রানীর বিশেষ কোন আঁধকার ছিল বাঁলয়াই 
তাঁহারা বাংলায় এই নূতন প্রথার প্রবর্তন করিয়াছলেন কিনা, তাহা বলা 
কঠিন। কাম্বোজ, বর্ম ও সেনরাজবংশের তাগ্রশাসনে পুরোহিতের নাম 
পাওয়া যায়। সেন রাজগণের শেষযূগে পুরোহিতের স্থানে মহাপুরোহিতের 
উল্লেখ আছে। ব্রাহ্ষমণ্য-ধর্মবিলম্বী এই তিন রাজবংশের রাজ্যকালে 'হন্দু- 
ধর্ম ও সমাজের সাঁহত রাজশাক্তির সম্বন্ধ যে পূূর্বাপেক্ষা ঘাঁনম্ঠ হইয়াছিল, 
ইহা তাহাই সূচিত করে। 

'মহামদ্রাধকৃত' ও “মহাসবাঁধকৃত" নামে দুইজন নৃতন উচ্চপদস্থ 
অমাত্যের নাম পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত নাম হইতেই বাংলার 'সর্বাধি- 
কার? পদবাঁর উত্তব হইয়াছে বাঁলয়া বোধ হয়। এইরূপ বিচারাবভাগে 
'মহাধমাধ্যক্ষ” রাজস্ব-বিভাগে “হট্টপাতি' এবং সৈন্য-বিভাগে 'মহাপীলপাতি, 
'মহাগণস্থ এবং মহাব্যহপাতি" প্রীতি আরও কয়েকটি নূতন নাম পাই। 

কাম্বোজরাজ নয়পালের তাম্্শাসনে যেভাবে অমাত্যগণের উল্লেখ আছে, 
তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই তালিকায় আছে “করণসহ অধ্যক্ষবর্গ; 
সৌনক-সঙ্ঘ-মুখ্যসহ সেনাপাত; গঢুপুরুষসহ দূত; এবং মন্মপাল”। 
“করণসহ অধ্যক্ষবর্গ” এই সমম্টিসিচক শব্দ হইতে প্রমাণিত হয় যে, এক- 
জন অধ্যক্ষ কয়েকজন করণ অর্থাৎ কেরাণীর সহযোগে একটি শাসন-ীবভাগ 
তদন্ত কারতেন, এবং 'নার্দন্ট সংখ্যক এইরূপ কতকগুলি অধ্যক্ষের দ্বারা 
দেশের সমূদয় আভ্যন্তারক শাসনের কার্য নিবহি হইত। সৈন্য-বিভাগেও 
বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্দলের সঙ্ঘ ছিল এবং তাঁহাদের আঁধনায়কদের সহ- 
যোগে সেনাপতি এই বিভাগের কার্য নিবহি করিতেন। পররাম্ট্র-বিভাগ 
স্বতন্ন ছিল এবং গুঢপুরুষ' গেৃপ্তচর)-গণের সহায়তায় "দূত" ইহার 
কার্য 'িবহি কাঁরতেন। সবেপিরি ছিলেন 'মল্দপাল” অর্থাৎ মল্ন্রীগণ। 
কোঁটিল্যের অর্থশাস্রে যে শাসন-পদ্ধাতর বর্ণনা আছে, ইহার সাঁহত তাহার 
খুবই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। চন্দ্র বর্ম ও সেন রাজগণের তাম্রশাসনে 
অমাত্যের যে সুদীর্ঘ তালিকা আছে, তাহার শেষে “এবং অধ্যক্ষ প্রচারোক্ত 
অন্যান্য কর্মচারীগণ” এই ডীক্ত দোখতে পাওয়া যায়। অর্থশাস্ের যে 
অধ্যায়ে শাসন-পদ্ধাতর বিবরণ আছে, তাহার নাম 'অধ্ক্ষপ্রচার। এই 


১২২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


সময় কারণে এর্প অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, কোটিল্যের 
অর্থশাস্ঘে যে শাসন-পদ্ধাত বর্ণত আছে, তাহার অনুকরণেই বাংলায় 
শাসন-পদ্ধৃতি গাঁড়য়া উঠিয়াছল। 

বাংলার শাসন-পদ্ধীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা অতিশয় সামান্য 
এবং ইহা হইতে এ সম্বন্ধে স্পম্ট বা সঠিক কোন ধারণা করা কঠিন। 
কিন্তু আপাতত ইহার বেশ জানবার উপায় নাই। তবে যেটুকু জানা 
গিয়াছে, তাহা হইতে এরূপ "সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বাংলায় পণ্টম ও ষষ্ঠ 
শতাব্দী বা তাহার পূর্ব হইতে ধারে ধীরে একটি বিধিবদ্ধ শাসন-প্রণালী 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, এবং পাল ও সেন যুগে তাহা দৃঢ়ভাবে প্রাতম্ঠিত 
হইয়াছিল। ইহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাসন-পদ্ধাতর অনূর্প ছিল 
বাঁলয়াই মনে হয়। অন্তত বাংলাদেশ যে এই বিষয়ে কম অগ্রসর হইয়া- 
ছিল, এর্‌প মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 


ঝোড়স্ণ পল্লিচ্ছ্ছেদ 
ভাষা ও সাহিত্য 
১। বাংলা ভাষার উৎপাত্ত 


সর্বপ্রাচীন যুগে আর্ধগণ যে ভাষা ব্যবহার কাঁরতেন, এবং যে ভাষায় 
বোদক গ্রল্থাদ 'লিখত হইয়াছিল, কালপ্রভাবে তাহার অনেক পরিবর্তন 
হয়, এবং এই পরিবর্তনের ফলেই ভারতবর্ষে প্রাচীন ও বর্তমান কালে 
প্রচলিত বহু; ভাষার উত্তব হইয়াছে। এই ভাষা-ীববর্তনের সমদীর্ঘ ইীতিহাস 
বর্ণনা করা এই গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। তবে নিম্নালাখত 'তনাঁট শ্রেণী- 
বিভাগ হইতে এ সম্বন্ধে কতক ধারণা করা যাইবে-- 

১। প্রাচীন সংস্কৃত- খগ্বেদের সময় হইতে ৬০০ খ্রীঃ পু পর্যন্ত 

২। পাল-প্রাকৃত-অপভ্রংশ_৬০০ খর পৃঃ--১০০০ খ্যীম্টাব্দ 

৩। অপভ্রংশ হইতে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার উপাত্ত 

১০০০ খ্যীষ্টাব্দ হইতে 

আর্গণ বাংলায় আসবার পূর্বে বাংলার আঁধবাসঈগণ যে ভাষার 
বাবহার করিতেন, তাহার কোন নিদর্শন বর্তমান নাই। তবে ইহার কোন 
কোন, শব্দ বা রচনা-পদ্ধাত যে সংস্কৃত ও বর্তমান বাংলায় আত্মগোপন 
করিয়া আছে, তাহা খুবই সম্ভব, এবং ইহার কিছ কিছ চিহও পণ্ডিতগণ 
আঁবিহ্কার কারয়াছেন। ভাষাতত্বের দিক দিয়া ইহার মূল্য খুব বেশী 
হইলেও বর্তমান প্রসঙ্গে এই আলোচনা নিম্প্রয়োজন। যতদূর প্রমাণ 
পাওয়া যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, আর্ধগণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে 
বাংলার প্রাচীন আধবাসীগণ নিজেদের ভাষা ত্যাগ কাঁরয়া সম্পূর্ণভাবে 
আর্ধভাষা গ্রহণ করেন। উপরে যে শ্রেণীভাগ করা হইয়াছে, তাহা হইতে 
দেখা যাইবে যে, যে ফগে আয্গণ এদেশে বসবাস করিতে আরন্ত করেন, 
তখন প্রাচীন সংস্কৃত হইতে প্রথমে পালি ও প্রাকৃত, এবং পরে অপবভ্রংশ, 
এই তিন ভাষার উংপাঁত্ত হয়। বাংলা দেশেও এই সমুদয় ভাষা প্রচালত 
ছিল, কিন্তু ইহাতে কোন সাহত্য রচিত হইয়া থাকলেও তাহার বিশেষ 
কোন নিদর্শন বর্তমান নাই। অপদ্রংশ হইতে বাংলা প্রভাতি দেশীয় 
ভাষার উংপান্তি হইয়াছে। বাংলার যে সর্বপ্রাচীন দেশীয় ভাষার নম্‌না 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা দশম শতাব্দীর পূর্বেকার বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে 
করেন না। এই ভাষা হইতেই কালে বর্তমান বাংলা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, 
কিন্তু সে হিন্দুযুগের পরের কথা। এই দেশীয় ভাষায় রচিত যে কয়েকাট 
পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা বেশী নহে। কিন্তু ইহা ছাড়া 


১২৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হন্দুযুগে বাঙালীর সাহিত্য প্রধানত সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত হইয়াছিল।" 
সূতরাং প্রথমে বাংলার সংস্কৃত সাহত্যেরই আলোচনা কারিব। 


২। পালযুগের পূর্বেকার সংস্কৃত সাঁহত্য 

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বাংলার সর্বপ্রাচীন প্রস্তর-ীলাঁপ প্রাকৃত ভাষায় লাখত। 
ইহাই বাংলায় মৌর্যযুগের একমান্র সাহিত্যিক 'নিদর্শন। ইহার পাঁচশত 
বংসরেরও আধক পরে স্স্নীনয়া পর্বতগান্রে উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্মরি 
লাঁপ এবং গৃপ্তযুগের তাম্শাসনগূলি সংস্কৃত ভাষায় রাঁচত। ইহা হইতে 
প্রমাণিত হয় যে, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে, এবং সম্ভবত তাহার বহু 
পূবেহি, এদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যের যথেম্ট চর্চা ছিল, কিন্তু এই 
যুগের অন্য কোন রচনা এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বাংলা দেশে যে 
উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যাচচ্রি বিশেষ প্রসার ছিল, চৈনিক পাঁরবাজক ফাহয়ান 
(৫ম শতাব্দী), হয়েনসাং ও ইৎ-সিং (৭ম শতাব্দী) তাহার বিশেষ উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

এই চারি ফলে সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার সংস্কৃত সাহত্য একটি 
[বিশিষ্ট রূপ ধারণ কাঁরয়াছিল। বাণভট্রের একাট প্রাসদ্ধ গ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট সাহত্যের যে সমুদয় আদর্শ গুণ, তাহার সবগুলি 
একত্রে কোন দেশেই প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু এক এক দেশের সাহিত্যে 
এক একটি গুণ প্রকটিত হয়; যেমন উত্তর দেশীয় সাহত্যে 'শ্লেষ” পাশ্চাত্যে 
'অর্থ, দক্ষিণে উপ্রেক্ষা” এবং গোড়দেশে 'অক্ষর-ডম্বর'। কেহ কেহ 
এই শ্লোক হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গৌড়দেশের রাজা শশাঙ্কের ন্যায় 
গৌড়দেশীয় সাহত্যকেও বাণভট্র বিদ্বেষের চক্ষে দেখতেন এবং এই 
শ্লোকে তাহার নিন্দাই করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমান সঙ্গত বাঁলয়া মনে 
হয় না। শব্দ-বিন্যাস সাহিত্যের অন্যতম গুণ, এবং গৌড়ীয় সাহিত্যে যে 
শ্লেষ, অর্থ ও উপ্রেক্ষা অপেক্ষা এই গ্ুণেরই প্রাচ্য দেখিতে পাওয়া 
যায়, ইহা .ব্যক্ত করাই সম্ভবত বাণভট্রের আভিপ্রায় ছিল। ভামহ ও দণ্ডাঁ 
(৭ম ও ৮ম শতাব্দী) যে ভাবে গৌড় মার্গ ও গোড়ী রাঁতির উল্লেখ 
কারয়াছেন, তাহাও উপরের এই অনুমানের সমর্থন করে। তাঁহাদের মতে 
তখন সংস্কৃত কাব্যে গৌড়ীঁ ও বৈদভগ এই দুইটিই প্রধান রীতি ছিল। 
ভামহের মতে গোড়া এবং দণ্ডীঁর মতে বৈদভাঁ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

মোটের উপর এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর 
পৃবেই বাঙালীর প্রতিভা সংস্কৃত সাহত্যে একটি আভনব রচনারীতির 
প্রবর্তন করিয়াছিল। এই রচনারীতির কিছ কিছ নিদর্শন ল্িপুরায় . 
প্রাপ্ত লোকনাথের তাম্শাসন ও নিধানপুরে প্রাপ্ত ভাস্করব্মরি তাম্শাসনে 


পালয্‌গের পূর্বেকার সংস্কৃত সাহত্য ১২৫ 


পাওয়া যায়। প্রথমটি পদ্যে ও দ্বিতীয়াট গদ্যে লাখত। এযুগে বাংলায় 
যে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; 'কিস্তু 
তাহার অধিকাংশই বিলগ্ত হইয়াছে । যাহা আছে, তাহাও এদেশীয় বালয়া 
নিঃসন্দেহে গ্রহণ করার কোন উপায় নাই। 

এই ষূগের কতকগুলি গ্রন্থ বাঙালীর রাঁচত বাঁলয়া কেহ কেহ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে হস্ত্যায়ূর্বেদ একখান। চারি খণ্ডে ও 
১৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিশাল গ্রন্থে হস্তর নানারূপ ব্যাধর আলোচনা 
করা হইয়াছে । খাঁষ পালকাপ্য চম্পা নগরীতে অঙ্গদেশের রাজা রোম- 
পাদের নিকট ইহা বিবৃত করেন এবং ব্রহ্মপূত্র নদের তারে তাঁহার আশ্রম 
ছিল- উক্ত গ্রন্থে এইরূপ বার্ণত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, 
এই গ্রল্থ বাংলা দেশে 'লাখত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে 
পাণ্ডিতগণ একমত নহেন। “হরপ্রসাদ শাস্তী ইহার তারিখ খ্াঁম্টপূর্ব 
পণ্ট বা ষম্ঠ শতাব্দীতে নির্দেশ কাঁরয়াছেন। কিন্তু ইহার সমর্থক কোন 
প্রমাণ নাই। অমরকোষ ও আঁগ্নপূরাণে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং 
কাঁলদাসের রঘুবংশে সম্ভবত ইহার হাজত করা হইয়াছে। ইহা সত্য 
কাঁরতে হয়। গ্রল্থ-প্রণেতা খাঁষ পালকাপ্য সম্ভবত কাল্পানক নাম। এক 
হান্তিনীর গভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এরূপ কথিত হইয়াছে। 

চান্দ্র ব্যাকরণ একখানি প্রাসদ্ধ গ্রল্থ। ইহার প্রণেতা চন্দ্রগোমিন্‌ 
সম্ভবত বাঙালী 'ছিলেন। ইনি পণ্টম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবত 
ছিলেন এবং পাণিনির সত্রগুলি নূতন প্রণালীতে বিভক্ত কারয়া যে 
ব্যাকরণ গ্রল্থ ও তাহার বৃত্তি রচনা করেন, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করে। কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও িসংহল দ্বীপে ইহার 
'পঠন-পাঠন বিশেষভাবে প্রচলিত 'ছিল। চন্দ্রগোমন বৌদ্ধ ছিলেন। 
[তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে ন্যায়াসদ্ধালোক' নামক দার্শানিক গ্রল্থ এবং 
৩৬খানি তল্লশাস্তের রচয়িতা চন্দ্রগোমিন্‌ ও উল্লিখিত বৈয়াকরাঁণিক চন্দ্র- 
গোমিন্‌ একই ব্যক্ত; তানি বরেন্দ্রভূমিতে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন, তথা হইতে নির্বাসত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন এবং পরে 
নালন্দায় 'স্িরমাতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার সম্বন্ধে তিব্বতে যে 
সমুদয় আখ্যান প্রচলিত আছে, একাবংশ পারিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইবে। 
চন্দ্রগোমন উপারিউক্ত গ্রল্থগৃলি ব্যতীত তারা ও মঞ্জুরীর স্তোন্র, 'লোকা- 
নন্দ' নাটক ও পশষ্য-লেখ-ধমণ নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন 
বালয়া প্রাসাদ্ধি আছে। লোকানন্দ নাটকের িব্বতীয় অনুবাদ মান্র 
পাওয়া গিয়াছে। বিস্তু শিষ্য-লেখ-ধমের মূল ও অন্যবাদ উভয়ই বর্তমান। 


১২৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


প্রীসদ্ধ দার্শানক গৌড়পাদ সম্ভবত বাঙালী ছিলেন, কারণ তিনি, 
গোড়াচার্য নামে অভাহত হইয়াছেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ইনি 
শঙ্করাচার্যের পরম গুরু অর্থাৎ গুরুর গুরু ছিলেন। ইঞ্হার রচিত 
আগম-শাস্তর 'গোড়পাদকারিকা' নামে পাঁরচিত। ইহার দার্শানক তথ্য 
শঙ্করের পূর্বে প্রচলিত বেদান্ত মতবাদ ও মাধ্যমিক শন্যবাদের সমন্বয়; 
ইহার কোন কোন অংশে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হয়। গৌড়পাদ এতদ্যতীত 
ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সাংখ্যকারিকার টীকা করেন; মাঠরবৃত্তর সহিত ইহার 
অনেক সাদৃশ্য আছে। 

চন্দ্রগোমিন্‌ ও গৌড়পাদ ব্যতীত এই যুগের আর কোন বাঙালণ 
গ্রল্থকারের নাম এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এ য্গেষে বাংলায় 
বহ; সংস্কৃত কবি ও পণ্ডিত জন্মিয়াছলেন এবং তাঁহাদের গ্রল্থ ভারত- 
বর্ষের সবন্ত প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছিল, বাণভট্র, ভামহ ও দণ্ডাঁ এবং চাঁন 
দেশীয় পারব্রাজকগণের লেখা হইতে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি। 


৩। পালযগে সংস্কৃত সাহিত্য 


পাল রাজগণের বহনসংখ্যক তাম্রশাসনে যে সমুদয় সংস্কৃত শ্লোক আছে, 
তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এইযগে বাংলায় সংস্কৃত কাব্য-চ্চ ও কাব্য- 
রচনা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাঁহত্যের অন্যান্য বিভাগেও 
যে এই যুগে বাঙালীরা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, এই সমুদয় তাণ্র- 
শাসনে তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। নারায়ণপালের মল্ী গুরবামশ্র তাঁহার 
পূর্বপুরুষগণের প্রশান্তিতে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের মল্নী দভণপাঁণি 
চতুবেদে ব্যংপন্ন ছিলেন ও কেদারমিশ্র চতর্বদ্যাপয়োধি পান করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নিজে বেদ, আগম, নীতি ও জ্যোতিষশাস্তে পারদার্শতা ও 
বেদের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রাসাদ্ধি লাভ কারয়াছলেন। এইরূপে পালষুগের ৮ 
অন্যান্য তাম্শাসনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্তির বোদক সাহিত্য, মনঈমাংসা, ব্যাকরণ, 
তক, বেদান্ত ও প্রমাণশাস্তে পাশ্ডিত্যের কথা 'লাঁপবদ্ধ হইয়াছে । চতুর্ভুজ 
তাঁহার হারিচরিত কাব্যে িখিয়াছেন যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ শ্রাাত, স্মৃতি, 
পুরাণ, ব্যাকরণ ও কাব্যে বিচক্ষণ 'ছিলেন। হারবর্মদেবের মল্লী ভট্ট 
ভবদেবের কথা পূবেহি উল্লিখিত হইয়াছে। প্রশীস্তকার 'লীখিয়াছেন যে, 
তিনি দর্শন, মীমাংসা, অর্থশাস্ত্, ধর্মশাস্ত, আয়ে, অস্ববেদ, "সিদ্ধান্ত, 
তল্ল এবং গণিতে পারদরশর্শ ছিলেন এবং হোরাশাস্রে গ্রল্থ 'লিখিয়া পদ্বতীয় 
বরাহ" উপাঁধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন তাম্রশাসনে ভূমিদান-গ্রহণকারী 
ব্রাহ্মণগণের যে পরিচয় আছে, তাহা হইতে তাঁহাদের বৈদের 'বাভন্ন 
শাখায় পাণ্ডিত্য ও বোদিক ক্রিয়াকলাপে প্রচুর জ্ঞানের পাঁরিচয় পাওয়া যায়।.« 


পালযূগে সংস্কৃত সাহত্য ১২৭ 


সুতরাং বাংলায় যে সংস্কৃত সাহত্যের চচাঁ বহুল পাঁরমাণে ছির্লী 
তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, বোদ্ধ তাল্ত্ি গ্রন্থ ব্যতীত এই যুগে 
বাঙালীর রচিত গ্রল্থ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এইরূপ বহু শতাব্দী- 
ব্যাপী বিস্তৃত চচরি নিদর্শন হিসাবে নিতান্তই সামান্য ও আঁকণিংকর। 
চণ্ডকোশিক নাটকের গ্রন্থকার ক্ষেমীশ্বর, কীচকবধ কাব্য-প্রণেতা নীতিবর্মা 
এবং নৈষধ-চারত রচয়িতা শ্্রীহর্য-এই সকল প্রাসদ্ধ লেখক বাঙালী 
ছিলেন বাঁলয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত 
প্রমাণের অভাবে ইস্হাদের কাহাকেও বাংলার সন্তান বলিয়া নিঃসন্দেহে 
গ্রহণ করা যায় না। 

আঁভনন্দ নামে একজন বাঙালী কবির সন্ধান পাওয়া যায়। শাঙ্গধর- 
পদ্ধতিতে ইহাকে গৌড় অভিনন্দ বলা হইয়াছে; সূতরাং ইনি যে বাঙালী 
ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভিনন্দের রচনা বাঁলিয়া যে সমুদয় 
শ্লোক বাভন্ন প্রসিদ্ধ পদ্য-সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, সম্ভবত সে সমুদয় 
তাঁহারই রচনা। কেহ কেহ মনে করেন যে, হীনই কাদম্বরী-কথা-সার 
নামক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। আভনন্দ সম্ভবত নবম শতাব্দীতে জীবিত 
[ছলেন। 

পালযুগের একখানি মান্র কাব্যগ্রন্থ এ পযন্ত আঁবচ্কৃত হইয়াছে। 
ইহা সন্ধ্যাকরনন্দী প্রণীত “রামচরিত” কাব্য। ইহার রচনা-প্রণালী, এীতি- 
হাঁসক মূল্য ও আখ্যানভাগ রামপালের ইতিহাস প্রসঙ্গে সংক্ষেপে 
আলোচিত হইয়াছে। এই দুরূহ শ্লেষাত্বক কাব্যের প্রতি শ্লোক এমন 
সুকৌশলে রাঁচত হইয়াছে যে, পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণীবন্যাস ও শব্দ- 
যোজনা কারলে ইহা একদিকে রামায়ণের রামচন্দের ও অপরাদকে পাল- 
সম্রাট রামপালের পক্ষে প্রযোজ্য হইবে। এই গ্রন্থের উপসংহারে একাট 
কবিপ্রশান্ত আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্র 
পৃশ্ড্রবর্ধনের নিকট বাস কারতেন। তাঁহার 'পিতা প্রজাপাঁতিনন্দী রাম- 
পালের সান্বিবিগ্রাহক ছিলেন। মদনপালের রাজত্বকালে এই কাব্য রচিত হয়। 
দ্বর্থবোধক শ্লোকের দ্বারা এরীতহাসিক আখ্যান বর্ণনা হেতু এই কাব্যে 
কাঁবত্বশাক্ত সর্বত্র পারস্ফুট হইবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু বরেন্দ্র ও 
রামাবতী নগরাঁর বর্ণনা ও ভীমের সাঁহত যুদ্ধের বিবরণ প্রভাতি সাঁহত্যের 
দিক 'দিয়াও উপভোগ্য। উচ্চাঙ্গের কাঁবত্ব না থাকলেও 'রামচরিত' বাঙালীর 
সংস্কৃত কাব্যে নিষ্তা ও নৈপুণ্যের পরিচয় হিসাবে চিরাদনই সমাদৃত হইবে। 

দর্শন শাস্তে আমরা এই ঘ্‌গের মান একজন প্রাসদ্ধ বাঙালী লেখকের 
নাম জানি। ইনি বিখ্যাত ন্যায়কন্দলী-প্রণেতা শ্রীধরভট্র। ইন্হার পিতার 


১২৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নীম বলদেব, মাতার নাম অব্বোকা, এবং জন্মভূমি দাক্ষণ রাঢের অন্তর্গত 
ভারশ্রেম্তী (বর্ধমানের নিকটবতর্ঁ ভুরশ.ট) গ্রাম। প্রশস্তপাদ বৈশোষক- 
সূত্রের যে 'পদার্থ-ধর্ম সংগ্রহ" ভাষ্য রচনা করেন, শ্রীধরভট্ তাহার ন্যায়- 
করিয়া প্রাসাদ্ধ লাভ কারয়াছেন। শ্ত্রীধর 'অদ্বয়-সাদ্ধ', 'তত্ৃসংবাদিনণ” 
'তত্ৃপ্রবোধ' এবং “সংগ্রহটীকা" প্রভাতি বেদান্ত ও মীমাংসা বিষয়ক কয়েক- 
খানি গ্রল্থ রচনা করেন, কিন্তু ইহার একখানিও পাওয়া যায় নাই। ন্যায়- 
কন্দলণর রচনাকাল ৯১৩ (অথবা ৯১০) শকাব্দ (৯৯১ অথবা ১৮৮ অব্দ)। 

জিনেন্দ্রবদ্ধি, মৈন্রেয়রক্ষিত এবং বিমলমতি প্রভাতি এই যুগের 
কয়েকজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক এবং অমরকোষের টাঁকাকার সভাীতিচন্দ্রকে 
কেহ কেহ বাঙালী বালয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিস্তু ইহার সমর্থক সম্তোষ- 
জনক প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই। 

বৈদ্যক শাস্্ে কয়েকজন বাঙাল” গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন। 
সুবিখ্যাত 'রুগাঁবনিশ্চয়' অথবা ধনদান' গ্রন্থের প্রণেতা মাধব বাঙালী 
ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। কিল্তু চরক ও সমশ্রুতের প্রাসদ্ধ টীকাকার 
চন্তরুপাণিদত্ত যে বাঙালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার ণচাঁকৎসা- 
সংগ্রহ" গ্রন্থে তিনি নিজের যে সধাক্ষপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে 
জানা যায়, তিনি লোধ্নবংশীয় কুলীন ছিলেন; তাঁহার পিতা নারায়ণ 
গোৌড়াধিপের পান্ন ও রসবত্যধিকারী (অর্থাৎ রন্ধনশালার অধ্যক্ষ), এবং 
তাঁহার ভ্রাতা ভানু একজন বিচক্ষণ চিকিংসক ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে 
শিবদাসসেন এই গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন যে, উক্ত গৌঁড়াধিপ নয়পাল। 
ইহা সত্য হইলে চক্রপাণিদত্ত একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা প্রথমার্ধে 
জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তান “চাঁকৎসা-সংগ্রহ' 
ও “আয়ূর্বেদ-দীপিকা' নামক চরকের, এবং 'মানুমতট" নামক সমশ্রুতের 
টীকা ব্যতত 'শব্দচান্দ্রকা' ও প্ব্গুণ সংগ্রহ নামক আরও দুইখানি গ্রল্থ 
রচনা করেন। 'িশ্চলকর 'ত্রপ্রভা" নামে ণচকিৎসা-সংগ্রহের' যে টাকা 
লিখিয়াছেন, তাহাতে বহু বৈদ্যক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 'নিশ্চলকর খুব 
সম্ভবত বাঙালী ছিলেন এবং তান সম্রাট রামপাল ও কামর্প রাজার 
সাক্ষাতের যে বিবরণ 'দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তান রামপালের সম- 
সাময়িক ছিলেন। 

সরেশ্বর অথবা সুরপাল নামে আর একজন বাঙালণ বৈদ্যক গ্রন্থকার 


*কেহ কেহ এই পদের পাঠান্তর কঙ্পনা করিয়া 'লাঁখয়াছেন যে, চক্রপাপি- 
দত্ত নিজেই গোঁড়াধিপের পার ছিলেন। 


পালযুগে সংস্কৃত সাহত্য ১২৯ 


দ্বাদশ শতাব্দে প্রাদূভূতি হইয়়াছিলেন। ইহার পিতামহ দেবগণ রাজা 
গোবিন্দচন্দ্রের এবং পিতা ভদ্রেশ্বর রামপালের সভায় রাজবৈদ্য 'ছলেন। 
তিনি নিজে রাজা ভামপালের বৈদ্য ছিলেন। সরেশ্বর আয়র্বেদোক্ত 
উদ্ভিদের পরিচয় দিবার জন্য 'শব্দ-প্রদীপ" ও 'ব্ক্ষায়ূবদ নামে দুইখানি 
এবং ওষধে লোৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে 'লোহ-পদ্ধাত' বা 'লোহ-সর্বস্ব' নামে 
একখানি গ্রল্থ প্রণয়ন করেন। 

পালযগে, বিশেষত দশম ও একাদশ শতাব্দীতে, বাংলায় বৈদ্যক 
শাস্তের বিশেষ উন্নাত হইয়াছল। অনেকে মনে করেন যে, বৈদ্যক গ্রন্থের 
টীকাকার অরুণদত্ত, বিজয়রক্ষিত, বৃন্দকুণ্ড, প্রীকণ্ঠদত্ত, বঙ্গসেন ও সমশ্রুতের 
প্রসিদ্ধ টীকাকার গয়দাস বাঙালী ছিলেন এবং ইহাদের অনেকেই পাল- 
যূগে আবভতি হইয়াছলেন। 

ণচকিৎসা-সার-সংগ্রহে'র গ্রল্থকার বঙ্গসেন সম্ভবত বাঙালী "ছিলেন, 
কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। 

বাংলায় যে বোদক সাহিত্যের চর্চা হইত, তাহা পর্কেই উীল্লাখত 
হইয়াছে। দশম শতাব্দীতে 'কুস্মাঞ্জাল' প্রণেতা উদয়ন (কেহ কেহ 
ইহাকে বাঙালী বলেন) লিখিয়াছেন যে, বাংলার মমাংসকগণ বেদের 
প্রকৃত মর্ম জানেন না। ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও এইরূপ 
বায়াছেন। মীমাংসা শাস্তে বিশেষ ব্যৎপাত্তর অভাব সূচিত করলেও 
ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় এই বিষয়ে চ্চা ও গ্রন্থ রাঁচিত হইত । 
অনিরুদ্ধভট্র ও ভবদেবভট্র উভয়েই কুমারিলের গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 
কিন্তু ভবদেব প্রণীত তৌতাতিত-মত-তিলক' ব্যতীত বাঙাল রচিত আর 
কোন মীমাংসা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বোঁদক কর্মনি্ঠান সম্বন্ধে 
উত্তররাঢ 'নবাসী নারায়ণ 'ছান্দোগ্য পরিশিম্টের প্রকাশ' নামক টকা রচনা 
করিয়াছলেন। নারায়ণ দেবপালের সমসামায়ক ছিলেন। ভবদেবভট্ট 
ছান্দোগ-কমনিজ্ঠান পদ্ধতি" িখিয়াছিলেন। ইহা '“দশকর্মপদ্ধাত', “দশ- 
কর্মদীপিকা” ও “সংস্কারপদ্ধতি” নামেও পরিচিত। 

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বাঙালণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। িতৌন্দ্িয়, বালক 
এবং যোগ্লোক নামক তিনজন লেখকের বচন ও মত পরবতর্ঁ লেখকগণ 
বহ্‌স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মূল গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় 
নাই। হারবমরি মল্লশ ভবদেবভট্ট প্রণীত প্রায়শ্চত্ত-প্রকরণ এ বিষয়ে 
একখান প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । ইহ। সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্ত তাঁহার 
ব্যবহার-তিলক' গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আচার সম্বন্ধে তাঁহার গ্রল্থও 
পাওয়া যায় নাই। ভবদেবভটের এই সমহদয় গ্রন্থ ভারতের প্রাসদ্ধ স্মাত'গণ 
শ্রদ্ধার সহত উল্লেখ করিয়াছেন। 

৯১ 


১৩০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


জীমূৃতবাহন সম্ভবত ভবদেবভটের পরবর্তঁ কিস্তু কেহ কেহ এই 
দুজনকে সমসামায়ক (১১০০-১১৫০ খু) মনে করেন। জমৃতবাহন 
রাঢ়দেশীয় পাঁরভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই পাঁরভদ্রুকুল রাঢ়ীয় 
ব্রাহ্মণের 'পারহাল' বা 'পাঁর' গাঁঈর অন্তগ্গত। জীমৃতবাহন প্রণীত 
'“দায়ভাগ' অনুসারে এখন পর্যন্ত বাংলার উত্তরাধকার, স্বীধন প্রভাত 
বাধগুলি পরিচালিত হইতেছে। বাংলার বাহিরে ভারতের সর্ধন্র মিতা- 
ক্ষরা আইন প্রচলিত। সুতরাং জামৃতবাহনের মত বাঙালীর একটি 
বৈশিষ্ট্য সূচিত কারতেছে। ততপ্রণীত 'ব্যবহার-মাতৃকা' বিচারপদ্ধতি 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। ইহাও বিশেষ প্রাসাদ্ধি লাভ করিয়াছে । তাঁহার তৃতীয় 
গ্রল্থ 'কালাববেক'। 'হন্দগণের আচারত 'বাবধ অনুষ্ঠানের কাল 
নর্পণ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যের বিষয়, জমৃতবাহনের 
তনখান গ্রন্থই আবকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং বহুবার 
মাদ্রত হইয়াছে। 

পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং এই সময় ভারতবর্ষে একমান্ন 
তাঁহাদের রাজ্যেই অর্থাৎ বাংলা ও বিহারেই বৌদ্ধধর্মের প্রাতিষ্ঠা ও প্রাতি- 
পাত্ত বেশ দ্‌ঢ় ছিল। এই যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতিও অনেক পরিবর্তিত 
হইয়াছিল এবং মহাযানের পাঁরবর্তে সহজযান বা সহজিয়া ধর্ম প্রাতপাত্ত 
লাভ কাঁরয়াছিল। সপ্তদশ পারিচ্ছেদ্দে' এই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লিখিত 
হইবে। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের এক বিপুল সাঁহত্য আছে। তাহার আঁধ- 
কাংশই বাঙালীর রচিত । তাঁহারা যে সম:দয় গ্রন্থ 'লীখয়াছলেন, তাহার 
অধিকাংশই বিলংগ্ত হইয়াছে । কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় এই সম.দয় গ্রন্থের 
যে অনূবাদ হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা এই বিরাট ধর্ম- 
সাহিতোর স্বরূপ নির্ণয় কাঁরতে পারি। যে সমুদয় গ্রন্থের প্রণেতা 
বাঙালী ছিলেন বাঁলয়া তব্বতীয় সাহত্যে স্পম্ট উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়া 
হয়ত আরও অনেক বাঙালী গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আর 
কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তাঁহাঁদিগকে বাঙালী বলিয়া গ্রহণ 
কারতে পাঁর না। কিন্তু যেটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে যে, পালফ্‌গের এই তাল্লিক বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙালীর 
একটি বিশেষ মূল্যবান সম্পদ বিয়া গণ্য হইৰার যোগ্য । গ্রল্থকারগণের 
নাম, পরিচয় ও কাল-নির্ণয় লইয়া অনেক গোলমাল ও বিভিন্ন মতবাদ 
আছে; এহ্ছানে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। জ্য সমুদয় বাঙালশীর 
লেখায় এই তাল্ত্িক সাহত্য সূম্ট ও পাঁরপুষ্ট হইয়াছিল, মোটামুটিভাবে 
তাঁহাদের নাম ও সংক্ষপ্ত পারচয় 'লাঁপবদ্ধ হইল। 

পালযগের পূর্ববতর্শ হইলেও এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মহাযান লেখক 


পালযূগে সংস্কৃত সাহিত্য ১৩১ 


শনীলভদ্রের নাম করিতে হয়। তাঁহার মান একখান গ্রল্থ ('আর্ধ-ুদ্ধ- 
ভূমি-ব্যাখ্যান' ) তব্বতীয় অনুবাদে রাক্ষত হইয়াছে। 

শান্তদেব নামে দুইজন তান্লক সাহত্যের রচাঁয়তা ছিলেন। আবার 
ঠিক এই নামধারী একজন মহাযান গ্রন্থের লেখকও আছেন। এই দুই 
শান্তদেব এক কিনা, এবং তান বাঙালী কিনা 'নাশ্চত বলা যায় 'না। 
শান্তিরক্ষিত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জেতার নামে দুইজন বাঙালী 
বৌদ্ধ সাহাত্যক 'ছিলেন। প্রাচীন জেতার বরেন্দ্রে রাজা সনাতনের 
রাজ্যে বাস করিতেন এবং দীপখ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু 'ছিলেন। তৎপ্রণনত 
তিনখান ন্যায়ের গ্রন্থের এবং অপর জেতারির রচিত ১১ খানি বন্্রযান 
সাধন গ্রন্থের তব্বতাঁয় অন:বাদ মাত্র পাওয়া যায়। 

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাংলার একজন শ্রেম্ঠ ও জগ্াদ্বখ্যাত পাঁণ্ডত ছিলেন। 
তান ১৬৮ খাঁন গ্রন্থের রচাঁয়তা। এই সমুদয়ের আধিকাংশই বন্জুষান 
সাধন গ্রল্থ। 

জ্ঞানগ্রীমত্র 'কার্য-কারণ-ভাব-সাদ্ধ” নামক ন্যায় গ্রন্থের প্রণেতা । 
চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধব তাঁহার পসর্বদর্শন-সংগ্রহে' এই গ্রন্থের উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ মান্র পাওয়া যায়। 

অভয়াকর গুপ্ত ২০ খানি বজ্ুযান গ্রন্থের লেখক। ইহার মধ্যে মান্র 
চাঁরখাঁনর মূল সংস্কৃত পথ পাওয়া গিয়াছে। 

এ পর্যস্ত যে সমুদয় গ্র্থকারের নামোল্লেখ করা হইল, ইহারা সকলেই 
বাংলার বাহিরে বহ খ্যাতি ও কার্ত অর্জন করিয়াছেন এবং ইহাদের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী একবিংশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 

অন্যান্য যে সমুদয় বৌদ্ধ গ্রল্থকার তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে 
বাঙালখ ছিলেন, তাঁহাদের নাম, রচিত গ্রন্থ ও সধাক্ষপ্ত পাঁরচয় 'নম্নে 
লিপিবদ্ধ হইল-_ 

নাম গ্রন্থ (তিব্বতীয় অনুবাদে সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

রক্ষিত) 

১1 'দিবাকরচন্দ্র হেরুক সাধন ও ২ খানি নয়পালের রাজ্যকালে মৈন্রী- 
অনুবাদ পার শিষ্য ছিলেন। 

২। কুমারচন্দ্রু ৩ খানি তান্তিক পীাঞ্জকা বিক্রমপুরী বিহারের 

একজন অবধৃত। 

৩। কুমারবন্জু হেরুক সাধন 

৪1 দানশশল পিস্তক পাঠোপায়' ও ৬০ জগদ্দল বিহারে ছিলেন। 
খাঁন তাল্তিক গ্রন্থের 
অনণবাদ 
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নাম গ্রন্থ (তিব্বতীয় অন্বার্দে সংক্ষিপ্ত পারচয় 


রাক্ষত) 
৫&। পুতি বোঁধাঁচত্ত-বায়ু-চরণ- বঙ্গাল দেশীয় শর এবং ৮৪ 
ভাবনোপায় সদ্ধের অন্যতম। 


৬। নাগবোধ ১৩ খানি তাল্লিক গ্রন্থ বঙ্গালদেশে শিবসেরা নামক 
স্থানে জল্মগ্রহণ করেন। 
৫। প্রজ্ঞাবর্মণ তান্রিক গ্রন্থের ২ খানি 
টীকা ও অনুবাদ । 

এতদ্বতীত 'তিব্বতীয় গ্রন্থে বাংলার 1বভিন্ন বৌদ্ধ বিহারের কয়েকজন 
প্রাসদ্ধ গ্রল্থকারের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাঁহারা বাঙালী ছলেন কিনা 
তাহা সঠিক জানা যায় না। ইহাদের মধ্যে সোমপুর বিহারের বোধিভদ্র 
এবং জগদ্দল বিহারের মোক্ষাকরগণপ্, বিভীতিচন্দ্র এবং শুভাকরের নাম 
করা যাইতে পারে। 

দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে খাংলায় বহু বৌদ্ধ সহজিয়া 
সম্প্রদায়ের উদ্তব হইয়াছিল; এ সম্বন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করা হইবে। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ নিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত। এই 
সমুদয় 'সিদ্ধাচার্যগণ অনেকেই অপন্রংশ অথবা প্রাচীন বাংলায় তাঁহাদের 
ধর্মমত প্রচার কারয়াছেন। এই সমুদয় গ্রন্থের তব্বতীয় অনুবাদ ও 
কতকগুলির মূল পাওয়া গ্িয়াছে। এই 'সিদ্ধাচার্যগণের নাম, তারিখ ও 
বিবরণ সম্বন্ধে বহ্‌ মতভেদ আছে; তাহার সবিস্তার উল্লেখ না করিয়া 
সংক্ষেপে ইহাদের পারিচয় দিতেছি। ইহাদের প্রণীত দোঁহা অর্থাৎ প্রাচীন 
বাংলায় রচিত পদ পরে আলোচিত হইবে। 

কুক্কুরপাদ বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্গণ ছিলেন! 'তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে 
[তিনি ডাকিন দেশ হইতে মল্লযান (হেরুকসাধন) এবং অন্যান্য তল্নমত 
আনিয়া এদেশে প্রচার করেন। শবরীপাদ বঙ্গালদেশের পাহাড়ে শিকার 
কারিয়া জঁবিকা নিবাহ করিতেন। তিনি ও তাঁহার দুই স্ত্রী, লোকী ও 
গুণী নাগাজ4নের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। 

সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে লুইপাদ (অথবা লুইপা) সমাধক প্রাসদ্ধ। তিনি 
সম্ভবত দীপওকর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক। তিনি চারিখানি বজ্জুযান গ্রন্থ 
এবং বহু দোহা রচনা করেন। তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে তিনি বাংলা 
দেশে ধীঁবর বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং যোঁগনীতন্দের প্রবর্তন করেন। 

অনেকে মনে করেন, লুইপাদ ও মংস্যন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি । কারণ 
মৎস্যেন্্রনাথ যে নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন, তাহার সাহত যোগিনী- 
তন্মের অনেক সাদৃশ্য আছে, এবং তিনিও বাংলা দেশের চন্দ্রদ্বীপে ধাঁবর 
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বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্মমত সংস্কৃত গ্রল্থ ও দৌঁহায় প্রচারিত 
তে সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে “কোলজ্ঞান-নির্ণয়' সর্বপ্রাচীন ও সমধিক 

। 

মৎস্য্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে বহু কিংবদভ্তপ প্রচলিত আছে। 
বাংলার রাজা গোপনচা্দের সন্ন্যাস অবলম্বনে রচিত বহু গাঁতিকা সমস্ত 
আধর্বর্তে সমপ্রাসদ্ধ। এই গোপাঁচাঁদ ও তাঁহার মাতা ময়নামতীর গুরু 
জালম্ধারপাদ গোরক্ষনাথের শিষ্য 'ছলেন। এই সম্প্রদায় 'নাথ' নামে 
পাঁরচিত এবং ইহার আচার্যগণ সংস্কৃত, অপনভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলায় বহু 
গ্রন্থ ও পদ রচনা করিয়াছেন। 

অন্যান্য সিদ্ধাচারগণের মধ্যে কৃষপাদ €অথবা কানুপা), সরহপাদ 
প্রীতির নাম করা যাইতে পারে। 


৪। সেন যুগে সংস্কৃত সাহিত্য 

সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে অপন্রংশ ও বাংলায় রচিত তাল্তিক 
সহজিয়া সাঁহত্যের প্রসার কমিয়া পুনরায় সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির 
যুগ আরম্ত হয়। সেনরাজগণ শৈব ও বৈষবধর্মের উপাসক ছিলেন এবং 
বোঁদক যাগবজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান কারতেন। স:তরাং তাঁহাদের 
পজ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও সংস্কৃত 
সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। 

বৌদ্ধ ও তাল্লিক মতের প্রভাবে হিন্দুর আনষ্ঠানিক, ক্রিয়া-পদ্ধাত 
অনেকটা লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং এই সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন 
িল। বল্লালসেনের গুরু আনরুদ্ধ ভট্ট 'হারলতা' ও পঁপতৃদাঁয়তা' নামক 
দুইখানি গ্রন্থে অশৌচ, শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, তর্পণ প্রভৃতি হন্দুর বিবিধ 
অনূষ্ঠানের ও নিত্যকর্মের বিস্তুত আলোচনা করেন। বল্লালসেন নিজে 
'প্রত-সাগর, 'আচার-সাগর', প্লাতিষ্ঠা-সাগর', 'দান-সাগর' ও 'অন্তুত-সাগর' 
নামক পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিল্তু মা শেষোক্ত দুইখাঁন গ্রন্থ 
পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন বহ্‌ ধর্মশাস্ত হইতে মত ও উক্ত উদ্ধত করিয়া 
বল্লালসেন এই সম্‌দয় গ্রন্থে হিম্দুর নানা আচার, প্রতিষ্ঠান, দান-কম্মদিদ 
ও শুভাশৃভাদি নানা নোমাত্তক লক্ষণ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। 
বল্লালসেনের এই সমুদয় গ্রল্থ যে বাংলায় ও বাংলার বাহরে প্রামাণিক 
বাঁলয়া গণ্য হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

হলায়ূধ এই ধূগের একজন প্রীন্ধ গ্রন্থকার। তান অল্প বয়সেই 
রাজপাঁণ্ডিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণসেন তাঁহাকে যৌবনে মহামাত্য এবং প্রো 
বয়সে ধমাধ্যক্ষের পদে নিষুক্ত করেন। হলায়ুধ '্রাহ্মণ-সর্বস্ব, 'মীমাংসা- 
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সর্বস্ব, বৈষব-সর্বস্ব', শৈব-সর্বস্ব, 'পশ্ডিত-সর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা 
করেন; কিন্ত 'ব্রাহ্মণ-সর্বক্ব' ব্যতত আর কোন গ্রন্থ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় 
নাই। হলায়ুধ 'লাখয়াছেন যে, রাঢ় ও বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঁড়তেন 
না, এবং বৌদক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান ছিল না; এইজন্য 
হন্দূর আহক অনুম্ঠান ও 'বাবিধ সংস্কারে ব্যবহৃত বোদক ম্নন্লের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ-সর্ব্ব গ্রল্থ রচনা করিয়াছেন। 
এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে ও বাঁহরে বিশেষ প্রা্সাদ্ধ লাভ করিয়াছে। হলায়ুধের 
দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান ও পশপাঁত শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য দৈনিক অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে দুইখানি "পদ্ধতি, রচনা করেন। পশ:পাত 'শ্রাদ্ধপদ্ধীত' ব্যতিত 
পাকযজ্ঞ সম্বন্ধেও একখান গ্রন্থ রচনা করেন। | 

ভাষাতত্তেও এই যুগের দুই একজন গ্রল্থকার প্রার্সাদ্ধ লাভ করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে আর্তিহর-পুত্র বন্দ্যঘটীয় সববনিন্দের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । টীীকাসর্্বণ” নামে ইন্হার রচিত অমরকোষের টীকা 
ভারতের সর্বন্র প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছে। সবনিন্দ ১১৫৯-৬০ অন্দে এই 
গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তান অপূর্ব পাণ্ডিত্যের পারচয় দিয়াছেন 
এবং বহু দেশী শব্দের উল্লেখ কারয়াছেন। এই সমন্দয় দেশী শব্দের 
আঁধকাংশই এখনও বাংলা ভাষায় প্রচালত। 

ভাষাবাত্ত, পত্রকাণ্ডশেষ, 'হারাবলণ', 'বর্ণদেশনা” ও পদ্বরূপকোষ' 
প্রভৃতি কোষ ও ব্যাকরণ গ্রন্থের রচঁয়তা পুরুষোত্তম বাঙালী ছিলেন 
বালয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই মতের সমর্থক নিশ্চিত 
কোন প্রমাণ নাই। 

সেনরাজগণ প্রায় সকলেই কবিতা রচনা করিতেন, এবং এই যুগকে 
বাংলায় সংস্কৃত কাব্যের স্বর্ণ ষুগ বলা যাইতে পারে। লক্ষমণসেনের 
সভাসদ্‌ ও সুহৃদ বট্দাসের পনর শ্রীধরদাস ১২০৬ অন্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' 
নামে সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। ইহাতে ৪৮৫ জন কাঁবির 
রচিত ২৩৭০ মনোজ্ঞ কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। এই কবিগণের মধ্যে 
অনেকেই অজ্ঞাত এবং সম্ভবত বঙ্গদেশীয় ছিলেন; কিস্তু ইহা সঠিক 
জানবার উপায় নাই। সদনীক্তকর্ণমৃতে রাজা বল্লালসেন, লক্ষমণসেন এবং 
কেশবসেনের রচিত কবিতা আছে। লক্ষণসেনের রাজসভায় ধোয়ী, উমা- 
পাঁতধর, গোবর্ধন, শরণ ও" জয়দেব_ এই পাঁচজন প্রাসদ্ধ কব ছিলেন 
ইহাদের রচিত বহ্্‌ কাঁবিতা শ্রীধরদাসের সংগ্রহে পাওয়া যায়। 

কাব ধোয়ী তাঁহার একটি শ্লোকে লক্ষমণসেনকে রাজা বিব্রমাদিত্যের 
সাহত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা কেবলমান্ন কবিসূলভ অতত্যুক্তি নহে। 
তাঁহার সভার উক্ত পণ্ট কাঁব সত্য সত্যই পণ্রত্ব 'ছিলেন। 


সেন যুগে সংস্কৃত সাহত্য ৯৩৫ 


_ কাব ধোয়ীর “পবনদূত? কাব্য মেঘদূতের অন্যকরণে রচিত। গোড়ের 
রাজা লক্ষরণসেন যখন 'দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গয়াছলেন, 
তখন মলয় পর্বতের গন্ধর্বকন্যা কুবলয়বতন তাঁহার রূপে মুদ্ধ হন এবং 
পবনমখে তাহার প্রণয়কাহিনী রাজার নিকট প্রেরণ করেন_এই ভূমিকার 
উপর ৯০৪টি শ্লোকে সম্পূর্ণ এই দুতকাব্য রাঁচত হইয়াছে । কালদাসের 
মেঘদূতের অন্দকরণে যে সমন্দয় দূতকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
পবনদূতের স্থান খুব উচ্চে। পবনদূত ব্যতীত ধোয়ী সম্ভবত অন্য কাব্যও 
লাখয়াছলেন, কিন্তু তাহা পাওয়া যায় না। জয়দেব ধোয়ীকে কবিক্ষনা- 
পাঁত অর্থাৎ কবিগণের রাজা এবং শ্রৃতিধর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
উমাপাঁতধর সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন, 'বাচঃ পল্পবয়তি” অর্থাৎ তানি 
বাক্যবিন্যাসে পটু । তাঁহার রচিত বিজয়সেনের প্রশান্ত (দেওপাড়া 'লাপ) 
এই মন্তব্যের সমর্থন করে। মাধাই নগরে প্রাপ্ত লক্ষমণসেনের তাম্রশাসনের 
একটি শ্লোকও সদ্যাক্তকর্মিতে উমাপাঁতধরের রচিত বাঁলয়া উদ্ধৃত 
হইয়াছে। সৃতরাং এই তাম্রশাসনও সম্ভবত তাঁহারই রচনা। সদবীক্ত- 
কণমিতে উমাপতিধরের ৯০টি শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে এবং উমাপাঁতরাঁচিত 
চন্দ্রচুড়-চরিত' কাব্যের উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই উমাপাঁত ও উমাপাঁত- 
ধর একই ব্যাক্ত। 
আচার্য গোবর্ধন সম্বন্ধে জয়দেব 'লাখয়াছেন যে, শঙ্গার রসাত্মক কবিতা 
রচনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। এই কাব গোবর্ধনই যে 'আযসিপ্ত- 
শতার' কাব গোবর্ধনাচার্য সে বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। এই 
কাব্যগ্রন্থ গোবর্ধনের অপূর্ব কবিত্ব ও পাশ্ডিত্যশক্তির পরিচায়ক। সম্ভবত 
তাঁহার পাঁণ্ডিত্যের জন্যই তিনি আচার্য বাঁলয়া আভহিত হইতেন। 
কাব শরণ সম্বন্ধে জয়দেব িখিয়াছেন যে, তান "গ্লাঘ্য দূর্হ-দ্রুতে” 
অর্থাৎ দুরূহ রচনায় তিনি দ্রুত ও 'সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহা হইতে কেহ 
কেহ মনে করেন যে, তিনি ও "দূর্ঘটবৃত্তির' গ্রন্থকার বৈয়াকরণিক শরণ 
একই ব্যাক্ত। কিন্তু ইহা অনুমান মান্ত। সদ্ীক্তকর্ণামৃতে শরণের কবিতা 
উদ্ধত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কোন কাবাগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। 
লক্ষণসেনের সভাকবিদের মধ্যে জয়দেব যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার গীতগোবিন্দের 'কোমল-কান্ত-পদাবলন' কেবল- 
মানত বৈষবগণের নহে. সাহিত্যরস-পপাসূমানেবই চিত্তে চিরদিন আনন্দ 
দান কারবে। সংস্কৃত ভাষায় এর্প শ্রুতিমধর, জনাপ্রয়, অথচ উচ্চাঙ্গের 
রসসম্পন্ন কাব্য খুব বেশী নাই। ইহার ৪০ খানি বা ততোধিক টীকা 
আছে, এবং ইহার অন:করণে প্রায় ১২।১৪ খাঁন কাবগ্রল্থ রচিত হইয়াছে। 
সমগ্র ভারতে গীতগোবিন্দ যে কিরুপ সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহাই 


১৩৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্যই কবি জয়দেবকে 
মিথিলা ও উড়িষ্যার আধবাসীরা তাঁহাদের স্বদেশবাসী বলিয়া দাবা 
কারয়া থাকেন। কিন্তু অজয় নদের তরে কেন্দ্বজ্বগ্রাম তাঁহার জন্ম- 
ভঁম, এই প্রবাদ এত দ়ভাবে প্রচালত যে, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে 
অন্যর্প বিশ্বাস করা কঠিন। এখনও প্রাত বংসর মাঘাঁ সংরনাস্ততে 
জয়দেবের স্মাতিরক্ষার্থে কিন্দ্‌বিজ্বে বিরাট মেলার আধবেশন হয়। তাঁহার 
জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। গতগোঁবন্দের 
একটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং 
মাতার নাম রামদেবী (পাঠান্তর-_রাধাদেবী, বামাদেবী)। তাঁহার স্ত্রীর নাম 
সম্ভবত পদ্মাবতী। জয়দেব যে সঙ্গীতে নিপুণ ছিলেন, তাঁহার গাঁত- 
গোবিন্দ রচনা হইতেই তাহা বুঝা যায়। কারণ ইহার অনেক পদ প্রকৃতপক্ষে 
সঙ্গীতের উপযোগী কাঁরিয়াই রচিত এবং এখনও গীত হয়। 

গীতগোবিন্দে রাধাকৃষের প্রেমকাহনী বার্ণত হইয়াছে, এবং বাংলার 
বৈষব সম্প্রদায় রসশাস্তের আধ্যাত্মক ব্যাখ্যা হিসাবে ইহাকে তাঁহাদের 
একখান 'বাশম্ট ধর্মগ্রন্থ বালয়া গণ্য করেন। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমান্ন ভাব ও রসের বিচারে ইহা সংস্কৃত 
সাহত্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য বাঁলয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। ইহা 
প্রচলিত সংস্কৃত কাব্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকীতির এবং সাহিত্যিক 
জগতে এক নৃতন সূম্টি। রচনাপ্রণালীর দিক হইতৈ সংস্কৃত কাব্য 
অপেক্ষা অপত্রংশ এবং বাংলা ও মৌথল ভাষায় রচিত পদাবলনীর সাঁহত 
ইহার সাদৃশ্য অনেক বেশী । কেহ কেহ মনে করেন যে, গতগোবিন্দ 
প্রথমে অপবদ্রংশ অথবা প্রাচীন বাংলায় রচিত হইয়াছিল এবং পরে' সংস্কৃতে 
রূপাস্তারত হয়। কিন্তু অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন নাই। 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বাংলায় সংস্কৃত সাঁহত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা 
যাইতে পারে। একাঁদকে ধর্মশাস্্ ও অপরদিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এই ষূগকে 
অমর করিয়া রাখিয়াছে। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে অনিরুদ্ধ ভর, হলায়ুধ, 
বল্লালসেন, সবনিন্দ, জয়দেব, উমাপাতি, ধোয়ী, গোবর্ধন ও শরণ- এত- 
গুলি পণ্ডিত ও কবির সমাবেশ যে কোন দেশের পক্ষেই গোরবজনক। 


৫1 বাংলা ভাষা ও সপাহত্য 


স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে সংস্কৃত ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে পালি, প্রাকৃত, 
অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষার উৎপাত্তর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কোন: 
সময়ে বাংলা ভাষার সূণ্টি হয়, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। “মহামহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত নেপালে কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ-চযাপদ 


বাংলা ভাষা ও সাহত্য ১৩৭ 


আবিচ্কার করেন, এবং 'বৌদ্ধগান ও দোহা" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত করেন। 
বর্তমান বাংলা ভাষার সাঁহত অনেক প্রভেদ থাকলেও এই চরযাঁপদগুলিই 
যে সববপ্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। 

এই চযাঁপদগ্লির প্রত্যেকটিতে চার হইতে ছয়াট পদ আছে। 
এগুলির বিষয়বস্তু সহাজয়া বৌদ্ধমতের গূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । এ পর্য্ত 
মোট ২২ জন কাব রাঁচত ৪৭1ট চর্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। এই পদগুলির 
সংস্কৃত টীকা আছে; কিন্তু তাহাও এত দুরূহ যে. সকল স্থলে মূলের 
তাৎপর্য বোধগম্য হয় না। এই প্রাচীন বাংলায় রচিত চাঁপদের সঙ্গে 
শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সরহ ও কাহ্ছের দোহা এবং 'ডাকার্ণব_ 
এই তিনখানি পথ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 
দশম শতাব্দে এইগ্ীল রাঁচিত হয়। এঁধুগে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে 
শৌরসেনী অপভ্রংশই বহুল পরিমাণে সাহিত্যের ভাষা ছিল। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাচীন বাংলাও ক্রমশ পাঁরপুস্ট হইয়া সাহিত্যের উপযঃক্ত ভাষা 
বালয়া পারগাঁণত হয় এবং একই কাব শৌরসেনী অপদ্রংশ ও বাংলা এই 
দুই ভাষাতেই কবিতা রচনা করেন। খুব সম্ভব এই প্রাচীন বাংলা আরও 
দূই একশত বংসর পূর্ব হইতেই অর্থাং পালষুগের প্রারস্তেই প্রচালত 
ছিল। কয়েকজন চর্যাগীতিকার এঁ সময়েই জাঁবিত ছিলেন এরুপ মনে 
কারবার কারণ আছে। কিন্তু তাঁহাদের পদগ্‌লি পরবতাঁকালে যখন 
সংকলিত হয় তখন খুব সম্ভবত প্রচালত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। 
কারণ, 'বাভন্ন পদকতাঁদের মধ্যে দুই একশত বংসর ব্যবধান থাকলেও 
তাঁহাদের পদগৃির ভাষার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। এই 
সংকলন খুব সম্ভব দশম-একাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল; সুতরাং চর্যা- 
পদগযীলর ভাষা এই সময়কার প্রচলিত বাংলা ভাষার নম্বনাস্বরুপ গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। তখনও শোৌরসেনী অপন্ংশই আযাঁবতের পূর্বভাগে 
সাধূভাষা বাঁলয়া সম্মানের আসন পাইত। কিন্তু ভ্রমে কলমে বাংলা ভাষা 
প্রাতষ্ঠা লাভ করিয়া বাংলার একমাত্র সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়। 
মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে, অষ্টম হইতে ছ্াদশ এই পাঁচ 
শতাব্দণই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিম যুগ। 

পূর্বে ষে ৪৮ জন দিসদ্ধাচার্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারাই 
পর্বেকি দোহা ও চর্যাপদগুলির রচাঁয়তা। এগুলি 'তিষ্বতীয় ভাষায় 
অনূদিত হইয়াছিল। তেঙ্গুর নামক বিখ্যাত তিব্বতীয় গ্রন্থে ৫০টি 
চযাপদের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে । সুতরাং পূর্বোক্ত ৪৭টি ব্যতীত 
আরও 'তিনাঁট প্রাচীন বাংলা চর্যাপদ ছিল: শাস্্ী মহাশয়ের আবিষ্কৃত 
পথ খশ্ডিত হওয়ায় এই তিনাঁটর মূল পাওয়া যায় নাই। 


১৩৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বাংলায় প্রচলিত ময়নামতাঁর গানে চরযাঁপদ রচাঁয়তা এই সিদ্ধাচার্য- 
গণের কিছু কিছ বিবরণ পাওয়া যায়। ময়নামতা রাজা গোপনচাঁদের 
মাতা ও গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। তিনি যোগবলে জানিতে পারিলেন 
ষে, তাঁহার পত্র সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে অকালে মৃত্যুমূখে পতিত 
হইবেন। গোপাচাঁদ তাঁহার দুই রাণী অদুনা ও পদুনার বহ; বাধা সত্তেও 
মাতার আজ্ঞায় সন্ন্যাসী হইলেন এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য জালম্ধারপাদ 
অথবা হাড়পার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। 

সদ্ধ ও যোগীপুরূষ হিসাবে গোরক্ষনাথের খ্যাত ভারতের সন্ত 
বিস্তৃত, এবং তংপ্রবার্তিত কানফাটা যোগণী সম্প্রদায় সমগ্র হিন্দ্‌স্থানে, 
বিশেষত পঞ্জাবে ও রাজপূতনায় এখন পর্যন্ত বিশেষ প্রভাবশনীল। তাঁহার 
পুত্র মীননাথ অথবা মৎস্যন্দ্রনাথ। স্বয়ং শিব তাঁহাকে গৃহ্য মল্ত্ প্রদান 
করেন এবং তিনি আঁদাঁসদ্ধ নামে কথিত হইয়া থাকেন। ময়নামতীর 
গানে এই সম্প্রদায়ের নিম্নলাখত রূপ গুরূপরম্পরা পাওয়া যায়_- 


মৎস্যন্দ্রনাথ (মীননাথ) 
| 

গোরক্ষনাথ (গোরখুনাথ) 
| 

জালন্ধরিপাদ (হাড়িপা) 


কুফপাদ (কান,পা, কাহুপা) 

যে ৪৭টি চযপিদ পাওয়া 'গয়াছে, তাহার মধ্যে ১২টির রচয়িতা কৃফণ- 
পাদ বা কাহুপা। তিনি একটি পদে যে ভাবে জালম্ধরিপাদের উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, ইনি তাঁহার গুরু । সুতরাং পদ-রচাঁয়তা 
কৃষ্পাদ ও গোরক্ষনাথের প্রশিষ্য কৃষ্ণপাদ একই ব্যাক্ত, এইরুপ অনমান 
করা যাইতে পারে। লুইপা দুইটি চধযাঁপদের রচয়িতা। িব্বতীয় 
আখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ ইহাকে আঁদাসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথের 
সাঁহত অভিন্ন মনে করেন, ইহা পৃবেই বলা হইয়াছে। এই সমুদয় পদ- 
রচয়িতা সিদ্ধ গুরুদিগের কাল-ীনর্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নহেন। 
ডাঃ সনাঁতিকৃমার চট্রোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, গোরক্ষনাথ দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। আবার ডাঃ শহীদুল্লাহ নেপালে 
প্রচলিত 'কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া "সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মৎস্নন্দ্র- 
নাথ সপ্তম শতাব্দীর লোক। কিন্ত অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন না। 
চযযপিদের ভাষা দশম শতাব্দীর পূর্বেকার নহে, ইহাই প্রচলিত মত। 

চযপিদগ্ঁলকে বাংলা সাহিত্যের আদম উৎস বলা যাইতে পারে, এবং 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ১৩৯ 


শাক্ত ও বাউল গান প্রভীতর সৃষ্টি হইয়াছে । সুতরাং বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের ইতিহাসের দক 'দিয়া ইহার মূল্য খুব বেশী । নিছক সাহত্য 
হিসাবে ইহার স্থান খুব উচ্চ নহে। জটিল ও দুরূহ তত্তের চাপে ইহার 
সাহিত্যিক সোন্দর্য বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই; কিন্তু মাঝে মাঝে 
ইহাতে প্রকৃত কাঁবত্বের পাঁরচয় পাওয়া যায়। নিম্নে নমনাস্বরূপ একাঁট 
প্রাচীন চর্যাপদ ও বর্তমান বাংলা ভাষায় তাহার যথসপ্তব রূপান্তর দেখান 
হইতেছে। ইহা হইতে প্রাচীন চযার্পদের ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে ধারণা 
অনেক স্পম্ট হইবে। 


চযপিদ ১৪ 


১। গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ। 
তাঁহ* চাঁড়লী মাতীঙ্গ পোইআ লীলে পার করেই। 

২। বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা। 
সদ্‌গুরু পাঅ-পসাঞ জাইব পুণ্‌ জিমউরা॥ 

৩। পাণ্চ কেডুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পীঠত কাছনী বান্ধী। 
গঅন উখোলে" িঞ্হ্‌ পাণী ন পইসই সান্ধি॥ 

৪। চান্দ সূজ দুই চাকা সা সংহার পুলিন্দা। 
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই' বাহ তু ছন্দা। 

&। কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সূচ্ছলে পার করেই। 
জো রথে চড়িলা বাহবা ণজানি কুলে* কৃ বুলই॥ 


বতমান বাংলায় রূপান্তর 
১। গঙ্গা যমুনা মধ্যে রে বহে নৌকা। 
তাহাতে চাঁড়য়া চন্ডালী ডোবা লোককে অবলীলান্রমে পার করে। 
২। বাহ্‌ ডোমনী! বাহ লো ডোমনী! পথে হইল বেলা গত। 
সদ্‌গুর্‌-পাদ-প্রসাদে যাইব পুনঃ জিনপুর (জিন-বদ্ধ)] 
৩। পাঁচ দাঁড় পাঁড়তে নৌকার গলুইয়ে, পিঠে কাছি বান্ধয়া। 
গগন-উখালতে (দ্বার) ছেশ্চ পানি, না পাঁসবে সন্ধিতে (ছিদ্রে জল 
প্রবেশ কারবে না)॥ 
৪81 চাঁদ সূর্য দুই চাকা, সৃষ্টি-সংহার (দুই) মান্তুল। 
বাম ডাহিনে দুই মার্গ না বোধ হয়, বাহ: স্বচ্ছন্দে॥ 
৫) কড়ি না লয়, বাঁড় (পয়সা) না লয়, অমনি পার করে। 
যে রথে চাঁড়ল, (নোঁকা) বাহতে না জানিয়া কূলে কূলে বেড়ায় । 


চযপিদ ব্যতীত যে এঁষুগে প্রাচীন বাংলায় রচিত অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্য 


১৪০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এবিষয়ে কিছু কিছ; 
প্রমাণও আছে । চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের রাজত্বকালে (৯৯১২৭-১১৩৮ 
অব্দ) রচিত 'মানসোল্লাস' গ্রন্থের গীত-বনোদ" অধ্যায়ে বাঁভন্ন দেশীয় 
ভাষায় রচিত গঁতের দ্টান্ত আছে। ইহার মধ্যে বিফুর অবতার ও 
গোপীগণের সাহত কৃষের লীলাবিষয়ক কয়েকটি বাংলা গীতের অংশ 
আছে। গাঁতগোবিন্দের রচনাভঙ্গী যে প্রাচীন বাংলা ও অপভ্রংশে রাঁচত 
গাঁতকাবিতার অনুর্প, তাহা পূরেই বলা হইয়াছে, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি জনাপ্রয় সংস্কৃত মহাকাব্য অবলম্বনে যে বাংলাভাষায় একটি 
লৌকিক সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছল, ইহাও খুবই সন্ভব। কিন্তু এরূপ 
রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। মোটের উপর একথা বলা যাইতে 
পারে যে, বৌদ্ধ সহজিয়া মতের চযা্পিদগ্যীল ছাড়া প্রাচীন বাংলা ভাষায় 
রচিত এমন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই, যাহা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার 
বিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মধ্যয্‌গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে যে বাংলা 
সাহত্যের অপূর্ব পারপ্নান্ট ও শ্রীবাদ্ধ হইয়াছিল, সম্ভবত পুরাতন বৌদ্ধ 
সহাঁজয়া ধর্মের প্রভাবেই সেই সাহত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত ও 
প্রচলিত ব্রাহ্মণ ধর্মের পৃঞ্ঠপোষকগণ সংস্কৃতকেই একমাত্র সাধূভাষা ও 
সাঁহত্যের বাহন মনে করিতেন; কিন্তু নূতন ও অবাচীন ধর্মমত জন- 
সাধারণে প্রচলিত করার জন্য ইহার আচার্যগণ জনসাধারণের ভাষায়ই ইহাকে 
প্রচার করিতে হত্ুবান 'ছিলেন। ইহাই বাংলা ভাষা ও সাঁহত্যের সৃষ্ট ও 
পরিপষ্টির প্রধান কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


৬। বাংলা লিপি 


অনেকের বিশ্বাস, প্রাচঁনকালেও সংস্কৃত ভাষা নাগরী অক্ষরেই লিখিত 
হইত, এবং বাংলা ভাষার ন্যায় বাংলায় প্রচলিত অক্ষরগনলিও অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক। কিন্তু এই দুইটি মতই ভ্রান্ত। সর্বব্ই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও 
দেশীয় ভাষা সবই একরকম অক্ষরে 'লাখত হইত এবং দেশ ও কাল 
অনুসারে তাহার 'ভন্ন ভিন্ন রূপ ছিল। কেবলমান্র সংস্কৃত লেখার জন্য 
কোন পৃথক অক্ষর ব্যবহৃত হইত না। 

মৌর্য সম্রাট অশোক খনম্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যে ব্রাহ্মী 'লাপিতে 
তাঁহার আঁধকাংশ শাসনমালা উতকীর্ণ করান, তাহা হইতেই ক্লুমে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে 'বাভন্ন বর্ণমালার উদ্ভব. হইয়াছে । সম্মাট অশোকের সময়ে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত প্রদেশ ব্যতিত আর সর্ববই এই এক 
প্রকার 'লাপরই প্রচলন ছিল। কালন্রমে ও স্থানীয় লোকের 'বাঁভল্ন রুচি 
অনূযায়ী বাভন্ন প্রদেশে ইহার কিছু কিছ; পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এই 


বাংলা 'লাপ ১৪১ 


সম্দয় পাঁরবর্তন সত্তেও গুপ্তষুগের পূর্ব পর্যস্ত ভারতের বাভন্ন অণ্থলে 
যে সমন্দয় বাভন্ন বর্ণমালা প্রচালত ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ খুব 
বেশী ছল না। এক দেশের লোক অন্য দেশের বর্ণমালা পাঁড়তে পাঁরিত। 
গুপ্তযুগেই প্রথম প্রাদেশিক বর্ণমালার মধ্যে স্বাতল্লয ও প্রভেদ বাঁড়য়া 
উঠে। যচ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পূর্বভারতের ও পাঁশ্চমভারতের বর্ণমালা 
দুইাট স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে। পশ্চমভারতের সিদ্ধমাতৃকা-বর্ণ- 
মালা ভ্রমশ রূপান্তরিত হইতে হইতে নাগরীতে পারণত হয়। আর পূর্ব 
ভারতের বর্ণমালা হইতে অবশেষে বাংলা বর্ণমালার উৎপাত হয়। 
সমাচারদেবের কোটালিপাড়া তাম্রশাসনে পূর্বভারতে প্রচলিত এই 
বাঁশম্ট পদ্ধাতির বর্ণমালার নিদর্শন পাওয়া যায়। সপ্তম হইতে নবম 
শতাব্দী পর্যন্ত ইহার ক্লুমশ অনেক পাঁরবর্তন হয়। দশম শতাব্দীতে 
পশ্চিম ভারতের বর্ণমালা ইহার উপর কিছ: প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু 
এঁ শতাব্দের শেষভাগে প্রথম মহাঁপালের রাজত্বে এই প্রভাব দূর হয় এবং 
পূর্বভারতীয় বর্ণমালায় বাংলা বর্ণমালার পূর্বভাস পাওয়া যায়। প্রথম 
মহীপালের বাণগড়-লাঁপতে ব্যবহৃত অ, উ, ক, খ, গ, ধ, ন, ম, ল এবং ক্ষ 
অনেকটা বাংলা অক্ষরের আকার ধারণ করিয়াছে । জ একেবারে সম্পূর্ণ 
বাংলা 'জ'য়ের অনুরূপ । দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিজয়সেনের দেওপাড়া- 
প্রশান্তিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২২টি পঃরাপদরি 
অথবা প্রায় বাংলা অক্ষরের মত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ভ্য়োদশ 
শতাব্দীর প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষর প্রায় সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা অক্ষরে 
পাঁরণত হইয়াছে । ইহার পর তিন চারিশত বংসর পর্যন্ত স্বাভাবিক 
নিয়মে এই অক্ষরের কিছ কিছ; পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে পারবর্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। উনাবংশ শতাব্দী হইতে 
মুদ্রাযন্তের প্রচলনের ফলে বাংলা অক্ষরগ্্ল একট 'না্ট রূপ ধারণ 
কারয়াছে। ভবিষ্যতে ইহার আর কোনরূপ পরিবর্তন হইবে বাঁলয়া মনে 
হয় না। এইর্‌পে দেখা যায় যে, গ্‌প্তষফূগের পরবতর্ট কালে বাংলায় যখন 
একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয়, সেই সময় হইতেই পূর্ব 
ভারতে একটি 'বাশম্ট বর্ণমালার প্রচলন হয়। ভ্রমে এই বর্ণমালা পাঁর- 
বর্তিত হইয়া বাংলার নিজস্ব একটি বর্ণমালায় পাঁরণত হয়।* বলা বাহল্য, 
যে চিরকালই বাংলার প্রচলিত অক্ষরেই বাংলা সংস্কৃত, প্রাকত ও দেশীয় 
ভাষা প্রভৃতি 'লাখত হয়। সংস্কৃত ভাষা 'লাঁখবার জন্য নাগরণী অক্ষরের 
ব্যবহার আত আধুনিক কালেই হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার সংস্কৃত ভাষায় 


*১ ও ২ নং চিন্নের সাহায্যে ইহা সহজে বোধগম্য হইবে। 


১৪২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


লিখিত সময় তাম্ শাসন ও পথই তংকালে প্রচলিত বাংলা অক্ষরেই 
লেখা হইয়াছে। আর নাগরাঁ অক্ষর বাংলা অপেক্ষা প্রাচীন নহে; অর্থাৎ 
দশম শতাব্দীতে বাংলাদেশে ব্যবস্ৃত অক্ষরের সাঁহত বর্তমান বাংলা 
অক্ষরের যে সম্বন্ধ, এ সময়ে পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের . সাহত 
বর্তমান নাগরা অক্ষরের সম্বন্ধ তদপেক্ষা আধকতর ঘানষ্ঠ নহে। 


গুদশা পল্লিচ্ছ্ছোদ 
টি 

প্রথম খণ্ড- ধর্ম মত 

১। আরধধর্মের প্রাতষ্ঠা 


আর্ধগণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে তাঁহাদের ধর্মমত ও সামাজিক রীতিনীতি 
দেমে ভ্রুমে বাংলায় প্রাতষ্ঠা লাভ করিয়াছল। খাীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের 
শেষ ভাগে যখন আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন, তখন 
গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইতে পণ্চনদের পূর্বসামা পর্যস্ত ভূভাগ এক অখণ্ড 
বিরাট রাজ্যের অধীন ছিল। সুতরাং এই সময়ে যে বাংলায় আর্ধপ্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বৌধায়ন- 
ধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, তখনও বাংলা দেশে আর্য 
সভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই। সুতরাং খ্যীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও চতুর্থ শতাব্দীর 
মধ্যে আর্য সভ্যতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এরূপ অনুমান 
করা যাইতে পারে। 

ইহার পূর্বে যাঁহারা বাংলায় বাস কারতেন, তাঁহাদের ধর্মমত কিরূপ 
ছিল, তাহা জানবার উপায় নাই। কারণ এীতিহাঁসক যূগে তাঁহারা 
সকলেই বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি আর্ধগণের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছলেন। 
তবে ইহা খুব সম্ভব যে, তাঁহাদের প্রাচীন ধর্মমত, সংস্কার, পৃজাপদ্ধতি 
প্রভৃতি রূপান্তারত হইয়া আর্ধ ধর্মের সাহত মিশিয়া গ্িয়াছে। ভারত- 
বর্ষের ভিন্ন "ভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্গণ্য ধর্মের যে গ্‌রূতর প্রভেদ দেখা যায়, 
সম্ভবত প্রাচীন আঁধবাসনগণের ধর্ম ও সংস্কারের প্রভাব তাহার অন্যতম 
কারণ। বর্তমান কালে বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য দেশে প্রচালত ধর্ম 
অনুষ্ঠানের মধ্যে অমেক প্রভেদ দেখা যায়। অসম্ভব নহে যে, ইহা অন্তত 
কতকাংশে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীগণের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবের 
ফল। কিন্তু ইহা সত্য বালয়া গ্রহণ করিলেও প্রাচীন বাঙালীর ধর্মমত 
সম্বন্ধে কোন সংস্পম্ট ধারণা করা যায় না। সূতরাং বাংলায় আর্ধ ধর্মের 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহার কোন বিবরণ দেওয়া 
সম্ভবপর নহে। আর্য সভ্যতার প্রভাবে খুব প্রাচীন কালেই বাংলায় বৌদ্ধ, 
জৈন ও ব্লাক্ষণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু গপ্ত যুগের অর্থাৎ 
খাচ্টীয় চতুর্থ কি পণ্চম শতাব্দীর পূর্বে বাংলার এই সমদ্দয় ধর্ম সম্বন্ধে 
বিষ্তত কোন বিবরণ জানিবার উপায় 'নাই। 


নাম$ও বীর বার্ণত হইয়াছে। দীশবের ভি ভর নাম (ধণা সারার, 
অর্ধনারশস্বর, ধৃজটি ও মহেশ্বর), তাঁহার শক্তি শবাগী, উমা অথবা সত; 
দক্ষনীতের সতীর দেহত্যাগ; কার্তক গণেশ নামে তাঁহার দুই পনর প্রভৃতিরও 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় দেবদেবাঁর মূর্তির সংখ্যা ও 
গ্ঠন-প্রণালীর 'বাভল্নতা হইতে সহজেই অনুমান করা ঘায় যে, বাংলায় 
ই্হ্বদের পূজা বিশেষভাবে প্রচালত ছিল এবং উপাসকগণ বহু সংখ্যক 
বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। 


৪। বৈষ্ণবধর্ম 

বাঁকুড়া নগরীর ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সুস্নিয়া নামক পর্বতের 
গুহায় উৎকণীর্ণ রাজা চন্দ্রবমরি একখানি লিপিতে বাংলায় সর্বপ্রথমে 
বিষ্ণুপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গহাগাত্রে একটি চক্র থোঁদিত 
আছে। সুতরাং অনুমিত হয় যে, ইহা একট বিষ্ণুর মন্দির ছিল। রাজা 
চন্দ্রবম্ম চতুর্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন এবং চন্র্বামী অথাৎ বিষুদুর 
ভক্ত ছিলেন। পণ্চম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে, এবং এমন কি সুদূর হিমালয়- 
শিখরে গোবিন্দস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী, কোকামখস্বামী প্রভৃতির মান্দর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবত এ সমুদয়ই বিষু্মূর্তি। সপ্তম শতাব্দীতে 
উৎকীর্ণ লিপিতে বাংলার পূর্বপ্রান্তে হিংম্রপশুসমাকুল গভাঁর অরণ্য 
প্রদেশেও ভগবান অনস্তনারায়ণের মন্দির ও পূজার উল্লেখ আছে। সুতরাং 
ইহার বহু পূরেই যে বৈষব ধর্ম বাংলার সর্ব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা 
সহজেই অনুমান কবা যাইতে পারে। 

বাংলাব বৈষ্ণব ধর্মে কৃষ্-লঈলার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। পাহাড়পুর 
মন্দিরগান্রে কৃষেব বাল্য-লীলার অনেক কাঁহনী উৎকীর্ণ আছে। সদ্য- 
প্রসূত কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের গোকুলে গমন, গোপগোপনগণের সহিত 
ক্রীড়া, গোবর্ধনধারণ, যমলাজন সংহার, কেশীবধ, চাণুর ও মনম্টকের 
সাহত যাদ্ধ প্রভাত কাঁহনী যে ষ্ঠ শতাব্দী বা তাহার পৃবেই এদেশে 
প্রচলিত ছিল, পাহাড়পুরের প্রস্তর-শিল্প হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। 
একখানি প্রস্তরে কফ ও একটি স্্রীমুর্ত খোদিত আছে। কেহ কেহ 
অনুমান করেন, ইহা রাধাকৃষণের যগ্লমূর্তি। পরবতর্স কালে রাধা বৈধকব 
সম্প্রদায়ে প্রাধান্য লাভ কাঁরলেও খচ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত সাত- 
বাহনরাজ হালের গাথা সপ্তশতী ব্যতীত প্রাচীন কোন গ্রন্থে রাধার উল্লেখ 
নাই। পাহাড়পুরে রাধাকৃফের যুগল মৃর্ত থাকিলে বাংলায় ইহাই রাধার 
আখ্যানের সব্বপ্রাচীন নিদর্শন। কিন্তু খুব সম্ভবত পাহাড়পুরের উক্ত 
স্তীমৃর্ত রুক্বণী অথবা সত্যভামা। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীতে কৃফ- . 
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লীলা বাংলায় খুব জনাপ্রয় হইলেও এ সময়ে পাধা-কৃফের কাঁহিধদ 
প্রচলিত 'ছল কনা, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। 

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে বৈষবধর্ম বিশেষভাবে প্রচাঁলিত 
ছিল, এধূগের বহসংখাক বিষ্ু-মর্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। রাজা 
লক্ষণসেন পরম বৈষ্ণব ছলেন, এবং তাঁহার সময় হইতে রাজকণয় শাসনের 
প্রারত্তে শিবের পারবর্তে বিষ্ণুর স্তবের প্রচলন হয়। তাঁহার সভাকাবি 
জয়দেবের গাঁতগোবিন্দ যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্মানিত ও আদৃত, 
তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গণতগোবিন্দে যে বিষুর দশ অবতারের 
বর্ণনা আছে, কালে তাহাই সমগ্র ভারতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার পূর্বে 
অবতার সম্বন্ধে কোন নাট বা সুস্পম্ট ধারণা ছিল না। ভাগবত 
পুরাণে অবতারের যে তিনটি তালিকা আছে, তাহাতেই অবতারের সংখ্যা 
যথান্রমে ২২, ২৩ ও ১৬। হরিবংশে দশ অবতারের উল্লেখ থাকলেও 
তাহার সাঁহত জয়দেবের কাঁথত ও বরমানে প্রচলিত দশ অবতারের অনেক 
প্রভেদ। মহাভারত ও বায়ুপুরাণে এই দশ অবতারের তালিকা আছে, 
কিন্তু তাহার পাশেই বিভিন্ন তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। জয়দেব বার্ণত 
যে অবতারবাদ ক্রমে ভারতের সবন্ত প্রামাণিক বাঁলয়া গৃহগত হইয়াছে, 
তাহা ভারতে বাংলার বৈষব সম্প্রদায়ের একট প্রধান দান বাঁলয়া গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। জয়দেব বার্ণত রাধাকৃষ্ণ লীলাও সম্ভবত বাংলায়ই 
প্রথমে প্রচলিত হয়, এবং পরে সমগ্র ভারতে প্রর্সিদ্ধি লাভ করে। 


৫&। শৈবধর্ম 

বৈষব ধর্মের ন্যায় শৈবধর্মও গুপ্তযূগে প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শতাব্দের 
লিপিতে হিমালয় গিরাশখরে পূবেক্তি শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখ 
স্বামীর মীন্দরপার্থে শিবাঁলঙ্গ প্রাতষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। ষম্ঠ 
শতাব্দীতে মহারাজ বৈন্যগৃপ্ত ও সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজাধরাজ শশাঙ্ক 
ও ভাস্করবমাঁ শৈব ধর্মের পৃজ্ঠপোষক ছিলেন। পাহাড়পরের মাঁন্দর-গারে 
শিবের কয়েকটি মূর্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

আধবির্তে পাশৃপত মতাবলম্বীরাই সর্বপ্রাচীন শৈব-সম্প্রদায়। সম্রাট 
নারায়ণপালের একখানি তাম্্শাসন হইতে জানা যায় যে, তান 'নজে 
একটি শবমান্দর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথাকার পাশপতাচার্যপাঁরষদের 
ব্যবহারের জন্য একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত 
হয় যে, বাংলায় পাশৃপত-সম্প্রদায় খুব প্রবল ছিল। সদাশিব সেনরাজ- 
গণের ইন্টদেবতা ছিলেন; রাজকীয় মদ্রায় তাঁহার মূর্তি উতকীর্ণ দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। লক্ষমণসেন ও 


১৪৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


তাঁহার বংশধরগণ বৈষ্ণব হইলেও কুলদেবতা সদাশিবকে পারিত্যাগ্গ করেন 
নাই। ূ 

খুব প্রাচীন কাল হইতেই বাংলায় শক্তপ্জার প্রচলন হইয়াছিল। 
দেবীপদ্রাণে উক্ত হইয়াছে যে, রাঢ় ও বরেন্দ্রে বামাচারী শাক্তসম্প্রদায় 
বাভন্বরূপে দেবীর উপাসনা করিতেন। দেবীপুরাণ সম্ভবত সপ্তম 
শতাব্দীর শেষে অথবা অস্টম শতাব্দীর প্রারস্ভে রচিত হইয়াছিল। বাংলার 
বহ; তান্দিক গ্রন্থে শাক্তমত প্রচারিত হইয়াছে। 'ক্তু এই শ্রেণীর কোন 
গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রাঁচিত হইয়াছিল কিনা বলা কাঁঠন। তবে 
তন্ত্রোন্ত শাক্তমত যে হিন্দুগণ শেষ হইবার পূবেই বাংলায় প্রসার লাভ 
করিয়াছিল, ইহাই সম্ভব বাঁলয়া মনে হয়। পাহাড়পুরের মন্দির-গান্রে 
একটি মনূষ্যমূর্তি বাম হস্তে মস্তকের শিখা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তরবারির 
দ্বারা নিজের গ্রীবাদেশ কাঁটিতে উদ্যত, এরূপ একটি দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা দেবীর নিকট শান্ত ভক্তের শিরচ্ছেদের 
দৃশ্য। সুতরাং ইহা সপ্তম বা অস্টম শতাব্দীতে শাক্ত-সম্প্রদায়ের আস্তত্বের 
প্রমাণ-স্বরপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


৬। অন্যান্য পৌরাণিক ধর্ম-সম্প্রদায় 

বিষণ, শিব ও শীক্ত ব্যতীত অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর পূজাও বাংলায় 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু এইসব সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় 
না। রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে যে, পন্দ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয়ের এক 
মান্দর ছিল। কেশবসেন ও বিশ্বরুপসেন তাঁহাদের তাম্শাসনে পরমসৌর 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সূতরাং সূর্যদেবতার উপাসক সৌর- 
সম্প্রদায় বাংলায় প্রতিপাত্ত লাভ করিয়াছল, এরূপ অনুমান করা যাইতে 
পারে। এই সূর্য বোদক সূর্য দেবতা নহেন। সম্ভবত মগ ব্রাহ্মণগণ 
কুশ'নযূগে শকঘ্বীপ হইতে এই সূর্ধপূজার প্রচলন করেন। 

কিন্তু সমসামায়ক লিপি বা সাহিত্যে অন্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ না 
থাকিলেও বাংলায় কার্তিক ও সূর্য ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর বহু- 
সংখ ক মূর্ত আবিচ্কৃত হইয়াছে । সুতরাং ইঞ্হাদের পৃূজাও যে এদেশে 
প্রচলিত ছিল. তাহা সহজেই বুঝা যায়। 


৭। জৈনধর্ম 
প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রল্থে লাখত আছে যে, বর্ধমান মহাবাঁর রাঢ়, প্রদেশে 
আগসয় ছিলেন, কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁহার সাঁহত অত্যন্ত অসদ্ধযবহার 
কাঁরসছল। কোন্‌ সময়ে জৈনধর্ম বাংলায় প্রথম প্রাতষ্ঠা লাভ করে, 


বোদ্ধধর্ম ১৪৯ 


তাহা সঠিক বলা যায় না। দিব্যাবদানে অশোকের সম্বন্ধে একটি গল্প. 
আছে। পুন্দ্রবর্ধন নগরীর জৈনগণ মহাবীরের চরণতলে পাঁতিত বৃদ্ধ- 
দেবের চিত্র আঁঙ্কত কারয়াছে শুনিয়া তান নাকি পাটালপ:ন্রের সমস্ত 
জৈনগণকে হত্যা করিয়াছলেন। এই গল্পাটর মূলে কতটা সত্য আছে 
বলা কঠিন। সুতরাং অশোকের সময়ে উত্তরবঙ্গে জৈন-সম্প্রদায় বর্তমান 
ছিল, এরুপ "সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। 

কস্তবু অশোকের সময়ে না থাকলেও খঙ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
বঙ্গে যে জৈনধম্ দভাবে প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। 
প্রাচীন জৈনগ্রল্থ কল্পসূত্র-মতে মৌর্য-সম্সাট চন্দ্ুগুপ্তের সমসামায়ক জৈন 
আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস যে গোদাস-গণ প্রাতিষ্ঠিত করেন, কালক্রমে 
তাহা চাঁর শাখায় বিভক্ত হয়। ইহার তিনটির নাম তাম্রীলাপ্তক, কোটী- 
বায় এবং প্্ড্রবর্ধনীয়। এই তিনটি যে বাংলার তিনটি সুপাঁরাচিত 
নগরীর নাম হইতে উদ্ভূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কল্পসূন্রোক্ত এই 
শাখাগ্ীল কাজ্পাঁনক নহে, সত্য-সত্যই ছিল, কারণ খষ্টপূর্ব প্রথম 
শতাব্দীতে উৎকীর্ণ শিল/লাপতে তাহাদের উল্লেখ আছে। সুতরাং 
উত্তরবঙ্গে (পুণ্ড্রবর্ধন, কোটাবর্ষ) ও দাঁক্ষিদ বঙ্গে (তাম্রীলাপ্ত) যে খুব 
প্রাচীনকাল হইতেই জৈন-সম্প্রদায় প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, খ্টাঁয় 
চতুর্থ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্বে এ স্থানে একটি জৈন বহার ছিল। 
চীন দেশীয় পারব্রাজক হুয়েনসাং লাঁখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে বাংলায় 
দিগম্বর জৈনের সংখ্যা খুব বেশী ছল। কিন্তু তাহার পরই বাংলায় 
জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাস হয়। পাল ও সেনরাজগণের তামশাসনে এই 
সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ নাই। তবে ইহা যে একেবারে লহপ্ত হয় নাই, 
প্রাচীন জৈনমার্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। 


৮। বোদ্ধধর্ম 

সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম বাংলায় প্রাতিষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছল। ইহার 
পূর্বেও সম্ভবত এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হইয়াছিল, তবে এ সম্বন্ধে 
নিশ্চিত.কিছ জানা যায় না। থৃঙ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ এক- 
থান শিলালাঁপ হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। 

পণ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিল! ফা-হিয়ান 'লাখয়াছেন যে, তখন তাম্রলিপ্তি নগরীতে ২২টি বৌদ্ধ 


১৫০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বহার ছিল। তিনি তথায় দুই বংসর থাকিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ লখিয়াছলেন 
এবং বৌদ্ধ মূর্তির ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার বস্তুত বর্ণনায় তাম্- 
লাপ্তর বিশাল বৌদ্ধসংঘের একটি উজ্জবল চিন্র ফুঁটয়া উাঠয়াছে। 

৫$০৬-৭ অব্দে উৎকীর্ণ একখান শিলালিপি হইতে জানা ঘায় যে, 
কুমিল্লা অণ্চলে তখন বৌদ্ধ বিহার ছিল। তাহার মধ্যে একাঁটর নাম 
রাজাবহার; সম্ভবত কোন রাজা কর্তৃক ইহা প্রাতম্ঠিত হইয়াছল। 
সূতরাং পণ্চম শতাব্দীতে বাংলার সর্বন্রই যে বোদ্ধধর্মের খুব প্রাতপাত্তি 
ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। 

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় যে বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রভাবশালী ছিল, বহু 
চীনদেশীয় পাঁরব্রাজকের ডীক্ত হইতে তাহা জানা যায়। ইহাদের মধ্যে 
হুয়েনসাংয়ের বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তানি বাংলার 'বাভন্ন অঞ্চলে 
ভ্রমণ কাঁরয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা 'লাঁখয়াছেন, তাহার সারমর্ম দিতেছি। 

“কজঙ্গল (রোজমহলের নিকটবতা্শ) প্রদেশে ছয়-সাতটি বিহারে তন 
শতেরও আঁধক ভিক্ষ: বাস করেন। অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের দশাঁটি মন্দির 
আছে। এই প্রদেশের উত্তর ভাগে গঙ্গাতীরের নিকট বিশাল উচ্চ দেবালয় 
আছে। ইহা প্রস্তর ও ইন্টক নার্মত এবং ইহার 'ভিত্তি-গান্রে ক্ষোদিত 
ভাস্কর্য উচ্চ শিল্পকলার নিদর্শন। চতর্দকের দেয়ালে 'বাভন্ন প্রকোচ্ঠে 
বুদ্ধ, অন্যান্য দেবতা ও সাধূ পুরুষদের মার্ত উৎকীর্ণ।” 

“পন্ড্রবর্ধনে (উত্তর বঙ্গ) ২০টি বিহারে তিন শতেরও অধিক হাঁনযান 
ও মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রায় 
একশত দেবমন্দির আছে। উলঙ্গ নিগ্র্থপল্থীদের (জৈন) সংখ্যা খুব 
বেশী। রাজধানীর তিন-চার মাইল পশ্চিমে পো-চি-পো সংঘারাম। 
ইহার অঙ্গনগ্যীলি যেমন প্রশস্ত, কক্ষ ও শখরগ্যাীলও তেমানি উচ্চ। ইহার 
ভিক্ষুসংখ্যা ৭০০। সকলেই মহাযান মতাবলম্বী। পূর্ব ভারতের বহন 
প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য এখানে বাস করেন। সমতট (পূর্ববঙ্গ) প্রদেশের 
রাজধানীতে প্রায় ৩০ট বৌদ্ধ বিহারে ২০০০ ভিক্ষু থাকেন। অন্যান্য 
ধর্ম-সম্প্রদায়ের মান্দরের সংখ্যা একশত । জৈনগণ সংখ্যায় খুব বেশী। 
তাম্লিপ্তে দশাঁট হারে সহম্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। অন্যানা 
সম্প্রদায়ের মন্দির সংখ্যা পণ্টাশ। কর্ণসুবর্ণে দশাঁটি বৌদ্ধ বিহারে হাঁনযান 
মতাবলম্বী দুই সহম্ ভিক্ষত বাস করেন। অন্যান্য ধর্মবিলদ্বীর সংখ্যা 
খুব বেশ; তাঁহাদের দেবমান্দরের সংখ্যা পণ্চাশ। রাজধানীর নিকটে 
লো-টো-ব-চি বিহার । ইহার কক্ষগুলি প্রশস্ত ও উচ্চ। বহূতালায় 
নার্মত বিহারটিও খুব উচ্চ। রাজ্যের সমুদয় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ও প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিগণ এখানে সমবেত হন।” 


বোদ্ধধর্ম ১৫১ 


এই সংক্ষপ্ত বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তখন বাংলায় বৈষ্ণব, 
শৈব, বোদ্ধ ও জৈন প্রভাতি 'বাঁবধ ধর্ম-সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মাম্দির ও 
বিহার বর্তমান ছিল। জৈন ভিক্ষগণ সংখ্যায় বৌদ্ধ অপেক্ষা বেশী 
ছিলেন বাঁলয়াই মনে হয়। বৌদ্ধগণ সংখ্যা-গারষ্ না হইলেও বাংলায় 
বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। ইতাঁসং তম্রীলাপ্তর বৌদ্ধ বিহারের যে 
বিস্তুত বিবরণ "দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, তথাকার ভিক্ষগণের জীবন 
বোদ্ধধর্মের উচ্চ আদর্শ ও 'বাধবিধানের সম্পূর্ণ অনুবতর্শ ছিল। শেংচি 
নামে ইতাসংয়ের সমসামায়ক আর একজন চীন দেশীয় বৌদ্ধ পারব্রাজক 
লাখয়াছেন যে, সমতটের রাজধানীতে চার সহস্রেরও বেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু 
ও ভিক্ষুণী ছিলেন এবং এঁ দেশের রাজা রাজভট প্রাতাঁদন বুদ্ধের লক্ষ 
মৃূন্ময় মূর্ত নিমর্ণ করিতেন এবং মহাপ্রজ্ঞাপারমিতার লক্ষ শ্লোক পাঠ 
কাঁরতেন। রাজভট সম্ভবত খড়াবংশীয় রাজা ছিলেন। এই সমুদয় বর্ণনা 
হইতে বেশ বোঝা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় খুব শাক্ত- 
শালী ছিল এবং বাংলার বৌদ্ধগণ জ্ঞান, ধর্মীনম্ঠা ও আচার-ব্যবহারে সমগ্র 
বৌদ্ধজগতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পান্র হইয়াছলেন। 

সপ্তম শতাব্দীতে একজন বাঙালী বৌদ্ধজগতে বিশেষ প্রাসাদ্ধ লাভ 
করিয়াছিলেন। ইহার নাম শীলভদ্র, সমতটের রাজবংশে ইহার জন্ম হয়। 
ইনি জগাদ্বখ্যাত নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ও সবাধ্যক্ষের পদ 
অলঙ্কৃত কাঁরয়া বাঙালীর মুখ উজ্জল কাঁরয়া গিয়াছেন। ইহার জীবন 
একাবংশ পাঁরচ্ছদে আলোচিত হইবে। 

অস্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পালরাজগণের অভ্যুদয়ে বাংলায় বোদ্ধধমে'র 
প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় হইতেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 
বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ ক্ষীণবল হইয়া আঁসতৈেছিল, এবং দুই এক শত বংসরের 
মধ্যেই তাহার প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলযস্ত হইয়াঁছল। কিন্তু পাল- 
রাজগণের সুদীর্ঘ চারিশত বংসর রাজত্বকালে বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম 
প্রবল ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তুকর্থ আর্লমণের ফলে যখন প্রথমে 
মগধের ও পরে উত্তর বাংলার বৌদ্ধ বিহার ও মান্দিরগ্ীল ধহংস হয়, 
তখনই বৌদ্ধসংঘ ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থিত এই সর্বশেষ আশ্রয়স্থান হইতে 
িতাঁড়ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য নেপাল ও তিব্বতে গমন করে। বোদ্ধ- 
সংঘই ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র। কাজেই বৌদ্ধসংঘের সঙ্গে সঙ্গে 
বৌদ্ধধর্মও ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয়। 
* অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় ও বিহারে বোদ্ধধর্মের 
অনেক গুরুতর পাঁরবর্তন ঘটিয়াছিল। এই চারিশত বংসরে ইহা উত্তরে 
গতব্বত ও দক্ষিণে ষবদ্বীপ, সূমান্রা, মালয় প্রভাতি অণ্টলে যথেষ্ট প্রভাব 
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বিস্তার করিয়াছিল। বাংলার পালরাজগণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ রক্ষক 
হিসাবে সমগ্র বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন পাইয়াছলেন। ইহার 
ফলে বাংলায় ও বিহারে বৌদ্ধধর্মের যে পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছিল, তাহা এই 
সমুদয় দেশেও ছড়াইয়া পঁড়িয়াছিল। বাংলা ও বিহারের প্রাঁসদ্ধ আচার্য- 
গণ এই সমুদয় দেশে গিয়া এই নূতন ধর্মের "ভাত্ত দৃঢ় কাঁরয়াছিলেন। 

পাল সম্রাটগণ বহু বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা কারয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
ধর্মপাল-প্রাতিষ্ঠিত বিক্রমশশীল মহাবিহারই সমাঁধক প্রীসদ্ধ। ভাগীরথী 
তরে এক গাঁরশীর্ষে এই মহাঁবহারা্ট অবাচ্থিত ছিল। বর্তমান পাথর- 
ঘাটায় (ভাগলপুর জিলা) কেহ কেহ ইহার অবস্থিত 'নর্দেশ কাঁরয়াছেন, 
কিন্তু এ সম্বন্ধে নীশচত 'িছ বলা যায় না। ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত এই 
মহাবিহার এবং সোমপূর ও ওদন্তপুরী বিহারের কথা পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে ইহাদের বর্ণনা অনাবশ্যক। 

সোমপুর ব্যতীত বাংলায় আরও কয়েকটি প্রাসদ্ধ বিহার ছিল। যে 
ব্ৈকুটক বিহারে আচার্য হরিভদ্রু আভিসময়ালগকার গ্রন্থের প্রাঁসদ্ধ টাকা 
প্রণয়ন করেন, তাহা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে অবাস্িত ছিল। বরেন্দ্রের দেবা- 
কোট ও জগন্দল, চট্টগ্রামের পণশ্ডিতাবহার, এবং বিক্রমপূর ও পাঁট্রকেরা 
(কুমিল্লার িকটবতর্শ) প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহারে যে সমুদয় বৌদ্ধ আচার্ 
কারয়াছিলেন। 

পালযূ্‌গে বাংলায় অন্যান্য বৌদ্ধ রাজবংশেরও পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
দম্টান্তস্বরুূপ বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ এবং হরিকেলরাজ কাক্তিদেবের উল্লেখ 
করা ঘাইতে পারে। মেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলায় শৈব ও বৈষ্ণব 
ধর্ম এবং প্রাচীন বোদক ও পোরাণক ধমনিজ্ঞান ও অণচার-বাবহার 
পুনরুজ্জীবিত করিবার এক প্রবল চেষ্টা হয়। ইহাও বাংলায় বৌদ্ধধর্মের 
পতনের একাঁট কারণ। 'কি্তু তুকর্ণ আক্রমণের ফলে বৌদ্ধ বিহারগুলি 
ধংস না হইলে সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম বাংলা হইতে একেবারে বিল:প্ত হইত 
না। বর্তমানে এক টট্গ্রাম জেলায় কয়েক সহম্্র বৌদ্ধ ব্যতাঁত বাংলা ও 
[িহারে বোদ্ধধর্মের চিহ্ন বিলংপ্ত হইয়াছে। 


৯। সহজিয়া ধর্ম 
প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্ম মতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতে 
বৌদ্ধধমেরি এই বিবর্তনের ইতিহাস এক্ষেত্রে আলোচনা করা সম্ভব নহে। 
সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, হুয়েনসাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে যে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত দেখিয়াছিলেন, তাহা গৌতম বুদ্ধ, অশোক, এমন কি 


সহজিয়া ধর্ম ১৫৩ 


কাঁনচ্কের সময়কার বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অনেক পৃথক । কিন্তু পাল যুগে 
বাংলায় বৌদ্ধধর্ম যে রূপ ধারণ করিয়াঁছল, তাহার প্রকৃতি ইহা হইতেও 
'বাভন্ন। প্রাচীন সবাস্তিবাদ, সম্মিতীয় প্রভৃতি বৌদ্ধ মত তখন বলত 
হইয়াছে। এমন কি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাযান মতবাদও বজুষান ও 
তন্রযান প্রভাীতিতে পাঁরণত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। 

ছোটখাট প্রভেদ থাঁকলেও এই নূতন ধর্মমতগুলির মধ্যে যথেস্ট এঁক্য 
ছিল এবং মোটের উপর ইহাঁদগ্রকে সহজযান বা সহজিয়া ধর্ম বলা যাইতে 
পারে। এই ধের আচার্যগণ "সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত। মোট ৮৪ জন 
'সদ্ধাচার্য ছিলেন বাঁলয়া প্রসাদ্ধ আছে। দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর 
মধ্যেই সম্ভবত এই সমুদয় 'সিদ্ধাচার্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা অপদ্রংশ 
ও দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লাঁখতেন। তব্বতীয় বৌদ্ধ আচার্যগণ বাংলা ও 
বিহারের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহায়তায় এই সমুদয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
তজর্মা করেন এবং সে তজর্মা তিব্বতনয় তেঙ্গুর নামক গ্রন্থে আছে। 
মূল গ্রন্থগলি কিন্ত প্রায় সবই বিল-প্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা ভাষায় 
রচিত যে চযপিদগ্যীলর কথা পূর্ববতাঁ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 
এই 'িদ্ধাচার্যগণেরই রাঁচিত। এই চধাঁপিদ ও 'সিদ্ধাচার্য সরহ ও কৃষ্ণের 
দোহাকোষ প্রর্ভৃতি যে কয়েকখানি মূল সহজিয়া গ্রল্থ পাওয়া গ্রিয়াছে, 
তাহা হইতে এই নূতন ধর্মমত সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা ঘাইতে 
পারে। 

এই ধর্মে গুরুর স্থান খুব উচ্চ। ধর্মের সুক্ষ উপদেশ গরুর মুখ 
হইতে শুনিতে হইবে, পস্তক পাঁড়য়া কিছু হইবে না; গর বুদ্ধ অপেক্ষাও 
বড়; গুর্‌ যাহা বলবেন, বিচার না করিয়া তাহা তংক্ষণাং কাঁরতে হইবে” 
_ইহাই এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মূলনীতি। 

বোঁদিক ধর্ম, পৌরাণিক পূজা-পদ্ধাতি, জৈন এবং এমন কি বৌদ্ধ ধর্ম 
সম্প্রদায়ের প্রত যেরুপ তীর শ্লেষ, কটাক্ষ ও বাঙ্গোক্ত এই সমদুদয় গ্রন্থে 
স্থান পাইয়াছে, তাহা পাঁড়লে উনাঁবংশ শতাব্দীতে খ্টীয় মিশনারী 
কর্তৃক হিন্দুধর্মের সমালোচনার কথা স্মরণ হয়। সরহের দোঁহাকোষ 
হইতে দুই একাট দষ্টান্ত দিতোছ। “হোম করিলে মদাক্ত যত হোক না 
হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পাড়া হয় এই মাত ।” “ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই 
মাখে, মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জবালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান 
কোণে বাঁসয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিট্মিট করে কানে 
খুসৃখ্স্‌ করে ও লোককে ধাঁধা দেয়।” “ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল , 
বস্তার কাঁরয়া লোক ঠকাইতেছে; তাহারা তত্র জানে না, মলিন বেশ ধারণ 
কাঁরয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়; নগ্ন হইয়া থাকে এবং 
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আপনার কেশোৎপাটন করে। যাঁদ নগ্ন হইলে ম্াক্ত হয়, তাহা হইলে 
শৃগাল কুকুরের মীক্ত আগে হইবে।” 

বৌদ্ধ শ্রমণদের সম্বন্ধে উক্তি এইরূপঃ 

“বড় বড় স্থাবর আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য, 
সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ব্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা 
হীনযান (তাহারা যাঁদ শীল রক্ষা করে) তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, 
মোক্ষ হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ 
হয় না, কারণ তাহারা কেহ কেহ স্ত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা 
অদ্ভুত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়।” উপসংহারে বলা 
হইয়াছে “সহজ পল্থা ভিন্ন পল্থাই 'নাই। সহজ পন্থা গরুর মুখে 
শুনতে হয়।” 

জাতিভেদ সম্বন্ধে সরহ বলেন;--ব্রান্গণ রক্গার মুখ হইতে হইয়াছিল: 
যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরপে হয়, ব্রাহ্মণও 
সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল 'ক করিয়া? যাঁদ বল সংস্কারে 
ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দেও, সে রব্রাহ্ণ হোক; যাঁদ বল বেদ 
পাঁড়লে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের 
মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে ।” 

এইর্‌্পে 'সিদ্ধাচার্যগণ সমন্দয় প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মমতের তাব্র 
সমালোচনা করিয়া যে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারব্যাদ্ধর পাঁরিচয় দিয়াছেন, 
তাহা পড়িলে মনে হয়, মধ্যযুগে ও বতমানকালে ষে সমুদয় প্রাচীন-পল্থা- 
বিরোধী উদার ধর্মমতবাদ এদেশে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কেবল ইসলাম 
বা খচ্টীয় ধর্ম এবং পাশ্চাত্ত্য শক্ষার ফল বালয়া গ্রহণ করা যায় না। 
যে সংস্কার-বিমুক্ত স্বাধীন চিত্ত ও চিন্তাশক্তির উপর এগ্লি প্রাতিজ্ঠিত, 
তাহার মূল সহজিয়া-মতবাদে স্পম্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সহজিয়া-মতই আবার চরম গুরুবাদের উপর 
প্রীতাষ্ঠত। একাঁদকে সক্ষম স্বাধীন চিন্তা, অপরাঁদকে 'নার্বচারে গুরুর 
প্রীতি আস্থা এই পরস্পর-বির্দ্ধ মন্ষ্য-প্রবৃত্তির উপর কির্‌পে সহাঁজয়া 
ধরি ভাত্ত স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভাবলে বিস্মিত হইতে হয়। 
কন্তু পরবতাঁ কালের বাংলার ধর্ম ও সমাজের ইতিহাসে এরুপ বিরুদ্ধ 
মনোবাত্তর একন্র সমাবেশ বিরল নহে। 

যে ধর্মে কেবলমাত্র গুরুর বচনই প্রামাণিক, তাহার সাধন-প্রণালী 
অনেক পাঁরমাণেই গূহ্য ও রহস্যে আবৃত। সুতরাং সহজিয়া ধর্মের 
সাধারণ 'ববরণ ব্যতীত "বস্তুত বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। এই ধর্মে গুরু 
প্রথমত সাধকের আধ্যাত্বক শীক্তর উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচনা কাঁরয়া 


সহজিয়া ধর্ম ১৫৫ 


তাহার জন্য তদনুষায়ী সাধন-মার্গ "নির্দিষ্ট কাঁরয়া দিতেন। এই শাক্তর 
পরিমাণ অনুসারে পাঁচটি কুল (শ্রেণী) কল্পিত হইয়াছিল-_ ইহাদের নাম 
ডোম্বী, নটনী, রজকা, চণ্ডালী ও ব্রান্মণী। যে পণ মহাভূত দেহের প্রধান 
উপকরণ (স্কন্ধ) তাহার উপরই এই কুল-বিভাগ প্রাতিম্ঠত। উপাসকের 
মধ্যে কোন্‌ স্কন্ধাট কির্প প্রবল, তাহা চ্ছির করিয়া গুরু তাঁহার প্রজ্ঞা 
বা শক্তির স্বর্প নির্ণয় করেন। পরে যে সাধন-প্রণালশ অনুসরণ করিলে 
এ বিশেষ শক্তির বাদ্ধ হইতে পারে, প্রাতি সাধকের জন্য 'তান তাহার 
ব্যবস্থা করেন। 

এই সাধন-প্রণালী এক প্রকার যোগাঁবশেষ। শরীরের মধ্যে যে ৩২টি 
নাড়ী আছে, তাহার মধ্য দিয়া শক্তিকে মান্তকের সবেচ্চি প্রদেশে (মহা- 
সক্ষম স্থানে) প্রবাহিত করা এই যোগের লক্ষ্য। এই স্থানটি চতুঃষট্টি 
অথবা সহম্দল পদ্মর্পে কল্পিত হইয়াছে। রেলওয়ে লাইনে যেমন 
স্টেশন ও জংশন আছে, দেহাভ্যন্তরে নাড়ীগ্লিরও সেইরূপ বিরাম ও 
সংযোগস্থল আছে; ইহাদিগকে পদ্ম ও চক্রের সাহত তুলনা করা হইয়াছে 
এবং উধর্বগমনকালে শাক্তকে এই সমুদয় অতিক্রম করিতে হয়। শাক্ত 
যখন মহাসূক্ষন স্থানে পেপছে, তখন সাধনার শেষ ও সাধকের পরম ও 
চরম আনন্দ অর্থাৎ মহাসৃখ লাভ হয়। সাধকের নিকট তখন বহিজগিং 
লুপ্ত হয়, ইন্দ্িয়াদি কিছুরই জ্ঞান থাকে না। সাধক, জগৎ, বৃদ্ধ সব 
একাকার হইয়া ঘায়”_এই অদ্বৈত জ্ঞান ব্যতীত আর সকলেই শূন্যতা 
প্রাপ্ত হয়। 

সহজিয়া ধর্মের ইহাই মূল তত্ব। তবে বজ্জুযান, সহজযান, কালচক্রযান 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালীর মধ্যে কিছ? পার্থক্য আছে। 
বজ্রযানে সাধক সাঙ্কোতিক মন্দোচ্চারণের সাহায্যে দেবদেবীকে পুজা 
করেন। ইহার ফলে দেবদেবীগণ মণ্ডলাকারে সাধকের চতুর্দিকে উপাঁবস্ট 
হন। তখন আর তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিবার শীক্ত থাকে না, কেবলমাত্র 
মূদ্রা অর্থ হস্তের ও অঙ্গীলর নানার্প 'বন্যাস দ্বারাই পূজা করিতে 
হয়। সহজযানে এই সব “পূজার 'বাঁধ নাই। কালচন্রযানেও উীল্লাখত 
যোগ সাধনাই প্রধান, এবং এই সাধনার উপযুক্ত কাল, অথাৎ মূহূত" 
তিথি, নক্ষপ্নের উপরেই বেশ জোর দেওয়া হইয়াছে। 

চরম গুরুবাদের উপর প্রাতম্ঠিত ও গোপন রহস্যে আবৃত থাকায় 
সহজিয়া ধর্ম ক্রমেই আধ্যাত্বক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগল। 
বোদ্ধধমের বিধিবিধান যেটুকু অবশিম্ট ছিল, তাহা নিশ্চিহ হইয়া লোপ 
পাইল। অনুরূপ কারণে হিন্দুর তন্রোক্ত সাধনাও এই অবস্থায় পাঁরণত 
হইয়াছিল। ক্রমে সহজিয়া ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনা একাকার হইয়া বাংলার 


১৫৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ধর্মজগতে যে বাঁভংসতার সূম্টি কারল, তাহার বস্তুত পারিচয় 
অনাবশ্যক। 

বাংলার শাক্ত ধর্মও এই সহাজয়া মতের সাহত মিলিত হইয়া গেল। 
ফলে একাঁদকে নৃতন নূতন শাক্ত সম্প্রদায় ও অপরাদকে নাথপন্থাঁ, 
সহাঁজয়া, অবধূত, বাউল প্রভৃতির সৃঁন্ট হইল। 

সম্প্রীতি নেপালে এই প্রকার এক নূতন শান্ত সম্প্রদায়ের কতকগ্াঁল 
শাস্তগ্রন্থ আবিন্কৃত হইয়াছে । এই সম্প্রদায় কোল নামে আভহিত এবং 
ইহার গরু মৎসোন্দ্রনাথ। কৌল নামটি কুল শব্দ হইতে উৎপন্ন, এবং 
এই কুল বা শ্রেণীবিভাগ যে সহজিয়া ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই কৌল সম্প্রদায়ের লোকেরা কৌল, কুলপূন্ত্র 
অথবা কুলীন নামে আভাহিত হইয়াছে এবং ইহাদের শাস্ত্রের নাম কুলাগম 
অথবা কুলশাম্ত্র। কুলই শাক্ত; শিব অকুল; এবং দেহাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন 
দৈবী শাক্তর নাম কুল-কুণ্ডাঁলনী। এই ধর্মের আলোচনা কারলে সন্দেহ- 
মাত্র থাকে না যে, ইহার প্রধান তত্বগুলি সহজিয়া মতবাদ হইতে গৃহাঁতি। 
কিন্তু একট বিষয়ে ইহার প্রভেদ 'ছিল। ইহা জাতিভেদ মানিয়া চালত। 
এই জন্যই ইহা ব্রাহ্মণ্য শাক্ত সম্প্রদায়ের সাহত মিশিতে পারয়াছিল এবং 
হিন্দু সমাজে ইহার প্রাধান্য সহজে নম্ট হয় নাই। যাহারা বর্ণাশ্রম মানিত 
না, তাহারাই ভ্রমে নাথপল্থাী, সহজিয়া, অবধূত, বাউল প্রভৃতি বর্তমান- 
কালে সুপাঁরচিত সম্প্রদায়গাঁল সৃন্টি করয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ের 
প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ ছুই জানা যায় না। তবে ইহারা 
সকলেই কালন্রমে-হিন্দু ঘৃগের অবসানের পরে-বাংলার ধর্ম জগতে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। নাথপল্থীঁদের গুরু মৎংস্ন্দ্রনাথ ও 
তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথের কথা পূ্বেই ভীল্লখিত হইয়াছে । ময়নামতাঁর 
গান হইতে বুঝা যায় যে, এককালে বাংলা দেশে ইহাদের প্রভাব খুব বেশশ 
ছিল। সহজিয়া সম্প্রদায়ও মহাপ্রভূ চৈতন্যের পৃবেহি প্রাধান্য লাভ করিয়া- 
ছিল। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীঁদাস একজন সহজিয়া ছিলেন। পরবতর্শ কালে 
সহজিয়া সম্প্রদায় বৈফব ভাবাপন্ন হইয়া পরম সত্যকে কৃষ্ণ ও তাঁহার 
শক্তিকে রাধারূপে কল্পনা করে; কিন্তু নাড়ী, চক্র প্রভৃতি প্রাচীন বোদ্ধ 
সহজিয়া ধর্মের যোগসাধন প্রণালী একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। চণ্ড- 
দাসর রজকিন” প্রেম প্রাচীন সহজিয়া ধর্মের পণ্চকুলের অন্যতম রজকণীর 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাউল সম্প্রদায় বৈষব প্রভাব হইতে মুক্ত 
থাঁকয়া প্রাচন লোদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সহত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রক্ষা 
কাঁরতে পারিয়াছে। 

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল, তাহার অপেক্ষাকৃত 
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বিস্তৃত আলোচনা করা হইল; কারণ যতদূর জানা যায়, তাহাতে ইহাই: 
ধর্মজগতে বাংলার বিশিষ্ট দান বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্য যে 
সমদ্দয় ধর্মমত বাংলায় প্রচালত ছিল, তাহা মোটামুটিভাবে নাঁখল ভারত- 
বষাঁয় ধর্মেরই অন্রূপ, তাহার মধ্যে বাংলার বৌশষ্ট্য কিছু থাকলেও 
তাহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু অস্টম হইতে দ্বাদশ 
শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের যে রূপান্তর ঘঁটয়াছিল, তাহার উপর বাঙালীর 
প্রভাবই যে বেশী, একথা সকলেই স্বীকার করেন। এই রূপান্তরই আবার 
বাংলার অন্যান্য ধর্মমতের উপর প্রভাব বিস্তার কাঁরয়া বাংলার ধর্ম ও 
সমাজে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, বাংলার মধ্যযুগে, এমন কি বর্তমান কালেও 
তাহার স্পম্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম বাংলা হইতে 'বিলপত 
হইয়াছে, একথা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এত বড় একটা ধর্মমত যে 
একেবারে নিশ্চিহ হইয়া মুছিয়া গিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঁঠন। 
“হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মত প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন যে, ধমঠাকুরের পৃজাই শেষ। 
কিন্তু বাংলার বৌদ্ধধর্ম কেবলমান্র এই সব লৌকিক অনুজ্ঠানেই পর্যবাঁসত 
হয় নাই। উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, যে-সমহ্দয় ধর্মমত 
মধ্যযুগে বাংলায় প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছিল, তাহা অনেকাংশে প্রত্যক্ষ অথবা 
প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমতের পাঁরণাত মান্র। 


১০। বাংলানন ধর্মমত 
এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা 
করিয়াছি। উপসংহারে বাংলার ধর্মমত সম্বন্ধে কয়েকাট সাধারণ তথ্যের 
উল্লেখ আবশ্যক। প্রাচীন বাংলায় বোদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভাত 
বাভন্ন ধর্মের আপোঁক্ষক প্রভাব ও প্রাতিপাত্ত কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে 
স্বতই ইচ্ছা হয়। পূর্বে হুয়েনসাংয়ের যে উক্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা 
হইতে স্পম্টই বুঝা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ও জৈনাঁদগের তুলনায় 
ব্রাহ্মণ্য ধমবিলম্বীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল। এ সময়ে জৈনগণের সংখ্যাও 
অনেক ছিল। পরবতর্শ কালে জৈনগণের সংখ্যা খুবই কামিয়া যায়, কিন্তু 
পৌরাণিক ধর্ম পূর্বিৎ বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অধিকতর শাক্তশালী ছিল কি 
না, ইহা নিশ্চিত বলা যায় না। পালরাজগণের পচ্তপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম 
যথেম্ট প্রাতপাত্ত লাভ করিলেও, ইহার প্রভাব যে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ছাড়াইয়া 
উঠিয়াছিল, অনেকে এরূপ মনে করেন না। কারণ অস্টম .হইতে দ্বাদশ 
শতাব্দীর যে সম্‌দয় মূর্ত বা লাপি এযাবং পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
আঁধিকাংশই পৌরাণিক ধর্মের প্রভাব সূচিত করে। তবে ইহা অসম্ভব 
নহে যে, বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের মধ্যে বেশন প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক 
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ধর্ম সাধারণত ধনী, শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সহজিয়া 
ধর্মের বিবরণ হইতে এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হইবে না যে, সমাজের 
নিম্নস্তরের মধ্যেই ইহার বিশেষ প্রসার ছিল। ডোম্বী, নট, রজকা, 
চণ্ডালী প্রভৃতি কুলের নামে ইহার স্পস্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং চধাঁপদ- 
গল পাঠ কারলেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। পরবতর্খ কালে সহাঁজিয়া 
বৌদ্ধমত হইতে যে সমুদয় ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও 
সমাজের নিম্নশ্রেণর মধ্যেই বেশী প্রচাঁলত ছিল। সরহের দোহা হইতে 
জানা যায় যে, িদ্ধাচার্যগণ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তীর মত পোষণ 
কারতেন, এবং স্বীয় সম্প্রদায়ে জাতিভেদ-প্রথা দূর কাঁরয়াছিলেন। 
অসস্ভব নহে যে, সহজিয়া মতের জনীপ্রয়তার ইহাও একটি কারণ। বাংলা- 
দেশে মোট জনসংখ্যা তুলনায় উচ্চশ্রেণর 'হন্দঃগণ সংখ্যায় এত কম কেন, 
এই সমস্যার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। বাংলায় হিন্দুযুগের 
শেষে বৌদ্ধমতের প্রভাব ইহার অন্যতম কারণ বাঁলয়া অন্মান করা খুব 
অসঙ্গত নহে। 

শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধর্মমতের মধ্যে কোনাঁট প্রবল ছিল, তাহা 
বলা শক্ত। তবে হিন্দুযুগের শেষ দুই-তিন শতাব্দীর যে সমুদয় মূর্তি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যামূলক তুলনা কারিলে বৈষব ধর্মমতেরই 
প্রাধান্য সূচিত হয়। 

রাজগণের ধর্মমত অনেক সময় অন্তত কতক পাঁরমাণে জনসাধারণের 
ধর্মমত প্রাতফলিত করে। সৃতরাং বাংলার রাজগণের ধর্মমত 'কির্প 
ছিল, তাহার আলোচনা অগ্রাসাঙ্গক নহে। পূর্ববতাঁ কয়েকাট অধ্যায়ে 
বাভন্ন রাজবংশের যে ইতিহাস বার্ণত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, 
খড়া, চন্দ্র ও পালবংশ এবং কান্তিদেব, রণবঙ্কমল্ল প্রভৃতি রাজা বোদ্ধ 
ছিলেন। বৈন্যগণপ্ত, শশাঙ্ক, লোকনাথ, ডোম্মনপাল এবং সেনবংশীয় 
বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। বর্মণ ও দেববংশ এবং বল্লাল- 
সেনের পরবতর্ণ সেনবংশীয় রাজগণ বৈষব ছিলেন। গুপ্টফগের পরবতাঁ 
বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজগণ, গোপচন্দ্ু, ধমাঁদিত্য, সমাচারদেব_ প্রাহ্মণ্য 
ধমবিলম্বী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা শৈব, বৈষ্ণব প্রভাতি সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন 
ক না, তাহা নির্ণয় কারবার উপায় নাই। 

এই সমুদয় 'বাভন্ন সম্প্রদায় বর্তমান থাকিলেও, ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশের ন্যায় বাংলায়ও যে ইহাদের মধ্যে কলহ ও হিংসা-দ্েষ ছল না, 
বরং যথেম্ট সন্তাব ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে। রাজগণ ধর্ম-বিষয়ে 
উদার মত পোষণ করিতেন। বৌদ্ধ পালরাজগণ যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীবষয়ে 
[বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, 'তাঁহাদের শাসনালাপি হইতেই তাহা প্রমাণিত 
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হয়। ধর্মপাল ও তৃতীয় বিগ্রহপাল যে বণশ্রিম ধর্ম মানিয়া চলিতেন, 
দুইখানি তাগ্রশসনে তাহার স্প্ট উল্লেখ আছে। নারায়ণপাল নিজে 
একটি শিব-মান্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্র যজ্ঞ- 
স্থলে উপস্থিত হইয়া “অনেকবার শ্রদ্ধা-সাললাপ্পত-হৃদয়ে, নতাঁশরে, পবিল্ন 
(শাস্ত) বার গ্রহণ করিয়াছিলেন।” মদনপালের প্রধানা মাহষা চিন্রমৃতিকা 
মহাভারত-পাঠ শ্রবণ কাঁরয়া দক্ষিণাস্বরৃপ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া- 
ছিলেন। বৌদ্ধ দেবখড়োর মহিষী প্রভাবতঁ চণ্ডীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। অপরাঁদকে শৈব রাজা বৈন্যগপ্ত বৌদ্ধাবহার নিমণি, এবং একজন 
ব্রাহ্মণ সম্পীক সোমপ্যরের জৈনবিহারের ব্য়-ীনবাহার্থ ভূমি দান করিয়া- 
ছিলেন। রাজা শ্রীধরণ রাতের মন্ত্রী জয়নাথ বৌদ্ধবিহার ও ব্রাহ্মণাঁদগকে 
ভাম দান করেন। এই সমুদয় দন্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, সেকালে 
পরস্পরের ধর্মমতের প্রতি যথেন্ট শ্রদ্ধা ছিল। কান্তদেবের তাম্রশাসনে 
ইহার আরও ব্যাপক পাঁরচয় পাই। তাঁহার পিতা ধনদত্ত বৌদ্ধ ছিলেন, 
কিন্তু তাঁহার মাতা ছিলেন শিবের উপাঁসকা। ধনদত্ত বৌদ্ধ হইলেও 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন, একথা তাঁহার 
পুত্রের তাম্্শাসনে স্পন্ট উল্লিখিত হইয়াছে। 

তৎকালে শৈব, বৈষ্ণব, সৌর প্রভাতি পৌরাণিক 'বাভন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের 
মধ্যে কেবলমান্ন যে সন্ভাব ছিল তাহা নহে, ইহাদের ব্যবধানরেখাও সংস্পম্ট 
ও স্বানারস্ট হইয়া উঠে নাই। বৈন্যদেবের তাম্রশাসনে তাঁহাকে পরম- 
মাহেশ্বর ও পরম-বৈফব এই দুই উপাঁধতেই ভাত করা হইয়াছে । পরম- 
মাহেশ্বর ডোস্মনপালের তাম্রশাসনে ভগবান নারায়ণের প্রাতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
জ্তরাপন করা হইয়াছে । বিশ্বরুপসেন ও কেশবসেনের সদাশিব মূদ্রা-সংযুক্ত 
তাগ্রশাসনে প্রথমে নারায়ণ ও পরে সূর্যের স্তব আছে; কিন্তু উক্ত রাজগণ 
পরমসৌর বালয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই তাম্রশাসনগ্ীল শৈব, বৈষব 
ও সৌর সম্প্রদায়ের অপূর্ব সমন্বয়ের দৃ্টাম্ত। বাংলার ধর্মজীবনের এই 
বৈশিম্ট্য এখন পর্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও নিষ্ঠাবান বাঙালী 
হিন্দ; সমান ভাক্তি সহকারে প্রত্যহ নারায়ণশনীলা ও শিবপূজা এবং শরং- 
কালে দুগর্পূজা করেন। কার্তিক, গণেশ, সূর্য, লক্ষমী প্রভৃতির উপাসনা 
এবং পৃজাও প্রাতগৃহে শ্রদ্ধাভরে অনুষ্ঠিত হয়। 

' প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মদ্েষের কেবলমাত্র একটি দণ্টান্ত আছে। 
ইহা হুয়েনসাং-বার্ণত শশাঙ্কের কাহিনী । হয়েনসাং িখিয়াছেন, শশাঙ্ক 
গয়ার বোধিব্ক্ষ সমূলে উৎপাটন করেন, পাটলিপরন্নে বৃদ্ধের পদচিহ্ন 
সংবালত একখানি প্রস্তর গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন, কুশীনগরের একাট বিহার 
হইতে বৌদ্ধাদগকে িতাঁড়ত করেন, এবং গয়ায় একটি মন্দিরে বোদ্ধা- 


১৬০ বাংলা দেশের ইতিহাস . 


মুর পাঁরবতে শিবমূর্তি স্থাপন করিতে আদেশ দেন। আর্য মঞ্জগ্রী- 
মূলকজ্প নামক একখানি বোদ্ধগ্রল্থে উক্ত হইয়াছে যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধ ও 
জৈন উভয়ের উপরই উৎপীড়ন করিয়াছেন। এই সমহ্দয় কাঁহনী কতদূর 
সত্য তাহা বলা কাঠন। যে কারণে হুয়েনসাং শশাঞ্কের 'বিরুদ্ধবাদ 
ছিলেন এবং শশাঙ্কের সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । হুয়েনসাং শশাঙ্কের মৃত্যুর অনাতকাল পরেই 
বাংলায় আসিয়াছিলেন। বাংলার সবর, বিশেষত শশাজ্কের রাজধানী 
কর্ণপুবর্ণে তান বৌদ্ধধর্মের ঘেরুপ সমৃদ্ধি ও প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার সাঁহত বৌদ্ধ-বিদ্বেষী শশাঙ্কের চিন্রের সামঞ্জস্য করা 
কঠিন। আশ্চর্যের বিষয়, শশাঙ্কের মূল রাজ্য গৌড় ও বঙ্গের কোনস্থানে 
তাঁহার বৌদ্ধাবদেষের কোন কাহিনী হুয়েনসাংও উল্লেখ করেন নাই। এই 
সমুদয় কারণে এবং প্রাচীনকালে বাংলার ইতিহাসে এইর্‌প ধর্মদ্বেষের 
আর কোন নিদর্শন না থাকায় হুয়েনসাং-বার্ণত শশাঙ্কের অনন্যসাধারণ 
বৌদ্ধীবদ্ধেষের কথা সত্য কিনা, এবং সত্য হইলেও কেবলমান্র অনুদার 
সংকীর্ণ ধর্মমতই ইহার কারণ কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে। হঃয়েনসাংয়ের বিবরণ সত্য হইলেও একমান্র শশাঞ্কের 
কাহিনীর উপর নিভর ও পৃবেক্তি দষ্টান্তগুীলি উপেক্ষা করিয়া প্রাচীন 
বাংলায় ধর্মমতের উদ্দারতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা যায় না। 

হুয়েনসাং বাংলার যে সমুদয় বিহার ও মান্দরের উল্লেখ ও সংখ্যা 
নিশি করিয়াছেন, তাহা কেবল পাঁচটি রাজধানী অথবা এ সকল রাজ্যের 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা সকল সময় নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা কণ্ঠন। তাঁহার 
বর্ণনা অনুসারে বাংলায় অন্তত ৭০টি বিহার ও আট হাজার বৌদ্ধাভিক্ষু 
এবং ৩০০ দেবমান্দর 'ছল। দেবমান্দর দ্বারা হয়েনসাং 'বাভন্ন ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মসম্প্রদায়ের মান্দিরই নিদেশি করিয়াছেন। 'তিব্বতীয় গ্রল্থ ও প্রাচীন 
ধ্বংসাবশেষ হইতে সহজেই অন্মমান করা যায় যে, পরবতর্ণ কালে বৌদ্ধ- 
বিহার ও হিন্দুমান্দির এ উভয়েরই সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছল। প্রাচীন 
বঙ্গের প্রতি নগরে এবং প্রায় প্রাতি গ্রামে অবাচ্ছিত এই সমুদয় মন্দির ও 
বিহার বাঙালীর ধর্মজীবন নিয়ন্রিত করিত। তখন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ- 
ভিক্ষুগণ ও আচারশীল রাহ্গণ পশ্ডিতগণ শাস্মান্যায়ী আদর্শ জীবন 
যাপন করিয়া জনসাধারণের চরিত্র ও ধর্মমত গঠনে সহায়তা করিতেন। 
ইৎ-সিং তাম্রলাপ্তি বিহারের বৌদ্ধগণের যে অপূর্ব হীন্দ্রিয-সংযম ও উচ্চ 
নোৌতক আদর্শের বর্ণনা কারয়াছেন, তাহাতে এই যুগের বাঙালীর ধর্ম- 
জীবনের এক উজ্জল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরবতাঁ কালে বৌদ্ধ ও 
ব্রাহ্মণ উভয় সম্প্রদায়েই যেরূপ নৌতিক অধোগ্গতি, অসংযম ও উচ্ছঞঙ্খলতা 
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দেখা 'দিয়াছিল, তাহার সাঁহত তুলনায় এই প্রাচীন ষূগ আমাদের নিকট 
আরও উজ্জল হুইয়া ওঠে। কালক্রমে বাঙালণর ধর্মজীবন নানা -কারণে 
কলুষিত হইলেও ইহার পুরাতন আদর্শ ও পদ্ধাত ঘে মহান ও উচ্চ 
ছল, তাহা স্মরণ রাখা উচিত। সর্বসাধারণের মধ্যে যে ধর্মভাব বিশেষ 
ব্যাপক ও প্রভাবশ।লী ছিল, সাহিত্যে ও .শিল্পে তাহার বহন প্রমাণ 
পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্মমতের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ উভয়ই সমগ্র বাঙালী 
জাতির মানাসক উন্নাত ও অবনাতর একটি প্রধান কারণ বলিয়া পাঁর- 
গণিত হইবার যোগ্য । 


৯৯ 


_ হ্িতীম্ব খণ্ড 
দেবদেবীর যুরতিপরিচয় 


বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই বহু দেবদেবীর মূর্তি আবিচ্কৃত হইয়াছে 
ইহাদের উল্লেখ বা বিস্তৃত বর্ণনা করা বর্তমান গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। 
সুতরাং সংক্ষেপেই এ বিষয়টি আলোচনা করিব। 


১। বিষম 

বিষুমুর্তর চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম থাকে। কোন কোন 
স্থলে চক্রে ও গদার প্রতিকৃতির পাঁরবর্তে একাট পুরুষ"'ও নারীমূর্তি 
দেখা যায়। ইহাদের নাম চক্রুপুরূষ ও গদাদেবা। বিষুর ভিন্ন ভিন্ন 
হস্তে এই চাঁরাটি ভূষণ পাঁরবর্তন কাঁরয়া ২৪টি "বিভিন্ন প্রকারের বিষ্ণু 
মূর্তি পারকজ্পিত হইয়াছে। বাংলায় সচরাচর ব্রিবিক্লম রূপের বিষ্ণুই 
দেখা যায়। ইহার নিম্ন ও উধর্ববাম এবং উধর্ব ও নিম্নদক্ষিণ হস্তে 
যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, এবং দুই পারে শ্রী ও পুষ্টি অর্থাৎ 
লক্ষী ও সরস্বতীর মূর্তি। মালদহ জিলার হকিরাইল গ্রামে প্রাপ্ত 
মূর্তিই সম্ভবত বাংলার সর্বপ্রাচীন বিষুমূর্তি। ইহার পদদ্ধয় ও দুইহস্ত 
ভগ্ন এবং নিম্নদক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও উপরের বামহস্তে শঙ্খ। মৃর্তাটর 
মন্তকে 'কিরাঁট, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার, বাহুতে অঙ্গদ ও বক্ষোদেশে 
যন্দ্রোপবীত। 

বারশাল জিলার অন্তর্গত লক্ষন্ণকাট গ্রামে একটি প্রকাণ্ড বিষুমূর্তি 
পাওয়া গিয়াছে। ইহার উচ্চতা ৬-৪৮। উধের্ব উভ্ভীয়মান ন্িনেন্ত 
গরূড়ের পক্ষোপরি বিষণ লালতাসনে উপাবিস্ট। তাঁহার উধর্বদক্ষিণ ও 
বামহস্তে ধৃত পল্মনালের উপর যথান্রমে লক্ষী (গজ-লক্ষী) ও বাঁণা- 
বাদিনী বাণীমৃর্ত। অন্য দুইহস্তে চক্ুপঃরুষসহ চক্র ও গদাদেবাঁ। 
মন্তকের ষটকোণ 'কিরাঁটের মধ্যচ্ছলে ধ্যানচ্ছ চতুরভজ দেবমৃর্তি। হস্তো- 
পার লক্ষী ও সরস্বতী (শ্রী ও পুষ্ট) এবং কিরাটস্থ ধ্যানী দেবমার্তি, 
-এই দুইটি আলোচ্য মৃর্তর বিশেষত্ব, এবং ইহা সম্ভবত বৌদ্ধ মহাযান 
মতের প্রভাব সূচিত করে। কেহ কেহ এই মার্তট গগ্তষুগের বািয়া 
মনে করেন, কিন্তু ইহা সম্ভবত আরও অনেক পরবতর্শ কালের। 

চৈতনপ্ররের বর্ধমান) একটি বিষুমূর্তির পারিকজ্পনুয়ও বিশেষত্ব 
আছে। গদা ও চক্রের নীচে গদাদেবী ও চকুপুরুষ। দণ্ডায়মান বিষুর 
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দুই হস্ত ই'হাদের মাথায় আর দুই হস্তে শঙ্খ ও পদ্ম। মৃর্তিটর মুখা- 
কত ও পাঁরাহত বসন সবই একটু অদ্ভুত রকমের। ইহা সম্ভবত বৈখান- 
সাগমে বর্ণিত অভিচারক-স্থানক মূর্তি। . 

সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত বিষ্ুমূর্তির বিশেষত্ব এই যে, 
তাঁহার িনাঁটি ভূষণ শঙ্খ, চক্র ও গদা_ একটি পূর্ণপ্রস্ফাটিত 'পচ্মের 
উপর রক্ষিত এবং প্রাত পদ্মের নালটি 'বিষু হস্তে ধারয়া আছেন। 

দিনাজপুর জিলার সূরোহর গ্রামে প্রাপ্ত বিষু-মূর্তি সাতাঁট নাগফণার 
নীচে দন্ডায়মান। শ্রী ও পুষ্টির পাঁরবর্তে দুইপার্খে দুইটি 'পুরুষ- 
মৃর্তি (সম্ভবত শঙ্খপুরুষ 'ও চন্রুপুরুষ)। মধ্যস্থিত নাগফণার উপার- 
ভাগে ক্ষদ্র দ্বিভুজ ধ্যানী মূর্তি এবং পাদপশঠের মধ্যভাগে ষড়ভুজ নৃত্য- 
পরায়ণ শিব। অনেকে অনুমান করেন, উপারস্থিত ধ্যানমূ্তি ব্রহ্মা এবং 
সমগ্র মুর্তীট রক্গা-বিষু-শিব এই ল্রিমৃর্তির পারকজ্পনা। কিন্তু ব্হ্গার 
দুইভুজ ও একমুখ বড় দেখা যায় না। সুতরাং এ মূর্তিটও সম্ভবত 
মহাযান মতের প্রভাবের ফল। 

এইরূপ বিশেষত্ব খুব কম মৃর্তিতেই দেখা যায়। সচরাচর ঘে সমনদয় 
বিষু-মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত সম্রাট মহীপালের 
তৃতীয় রাজ্য-সম্বংসরে উৎকীর্ণ 'লাপ-সংযুক্ত মৃর্তীট তাহার একাট 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন (চিত্র নং ১৮)। শঙ্খ-চন্র-গদা-পদ্মধারী দণ্ডায়মান 'বিষু- 
মূর্তি উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত; 'কিরাঁট, কৃপ্ডল, অঙ্গদ, বনমালা, মেখলা, 
বসন প্রভাতি বিচিত্র কার্‌কার্যখচিত; উধের্ব মন্তকোপারি প্রভাবলী, তাহার 
দুই পার্খে পৃজ্পমাল্য-হস্তে উদ্ডীয়মান বিদ্যাধরযুগলের মূর্তি; মূর্তির 
পশ্চাতে সিংহাসন ও অধোদেশে দুইপার্থে লক্ষী ও সরস্বতী; পাদ- 
-পণঠের মধ্যস্থলে প্রস্ফুটিত পদ্মদলের উপর বিষ্ুর চরণ-যুগল; ইহার 
দক্ষিণভাগে দুইটি ও বামভাগে একটি মন্ষ্য মূর্তি সর্ভবত ইচ্হারা 
মৃর্তিপ্রাতজ্ঠাকারী ও তাঁহার পারবারবর্গ। 

বিষু-মৃর্তি সাধারণত দণ্ডায়মান ত্র নং ১৯), কিন্তু কোন কোন 
স্থলে অর্ধশয়ান, অথবা যোগাসনে উপবিষ্ট । কোন কোন মৃর্তিতে বিষু; 
ও লক্ষী একন্ল উপাঁবস্ট দেখা ঘায়। ঢাকা জিলাস্িত বাস্তা গ্রামের 
লক্ষী-নারায়ণ মূর্তি ইহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিষণ ও তাঁহার বাম 
উরুর উপর লক্ষী, এই যুগলমৃর্তি গরুড়ের পঞ্ঠদেশে বসিয়া আছেন। 
উভয়েরই একটি চরণ গরুড়ের প্রসারিত এক এক হস্তের উপর স্থাপিত। 
গরুড়ের অন্য দুইটি হস্ত সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ। 

বিফুর দশ অবতারের মূর্তিসংবাঁলত প্রন্তরখস্ড অনেক পাওয়া 
গিয়াছে । প্‌থকভাবে বরাহ, নরাঁসংহ ও !'বামন অবতারের মৃর্তিই 


১৬৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


সাধারণত, দেখা যায়। মৎস্য, বলরাম ও পরশুরাম এই তিন অবতারের 
মূর্তিও পাওয়া শিয়াছে। মৎস্য-মূর্তি চতুভূজ; উধর্বদেশ মানুষের ও 
অধোদেশ মৎস্যের আকৃতি চত্বর নং ২০)। বরাহ-মূর্তিরও কেবল মুখটি 
বরাহের, অন্যান্য অংশ মানুষের মতন। 

রাজসাহাী চিন্রশালায় একটি দণ্ডায়মান মূর্তির বিশ হস্তে গদা, 
অঙ্কুশ, খড়া, মুদ্গর, শৃূল, শর, চক্র, খেটক, ধন, পাশ, শঙ্খ প্রভাত 
আয়ুধ। দুই পার্থ স্ালোদর দুইটি মূর্তি। মূল মূর্তি বনমালা ও 
অন্যান্য ভূষণে ভূষিত। ইহা সম্ভবত বিষুর বিশ্বরুপ-মার্তি। : 

মা ও বিষুুর একাত্মক একটি মূর্তি উত্তরবঙ্গে পাওয়া 'গয়াছে। 
চতুর্মখ ব্রহ্মার তিনাঁট মৃখই কেবল দেখা যায়; তাঁহার. চারি হস্তে ঘ্রক, 
ম্রুব, অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। মূর্তির দুই পার্খে লক্ষী, সরস্বতাঁ, 
শঙ্খপুরুষ ও চক্ষপুরুষ এবং গলে বনমালা বিষ্ণুর নিদর্শন। পাদপাীঠের 
একপার্ে ব্লক্মার বাহন হংস ও অপর পার্খে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মৃর্তি। 

রঙ্গার যে সমুদয় পৃথক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও চতুর্মখ 
(একাঁট অদৃশ্যমান) ও স্থুলোদর, এবং তাঁহার বাহন ও চার হস্তে ধৃত 
দুব্যাদ উক্ত মূর্তির অনুরূপ । 

সাধারণত বিষুমূর্তির বাহন ও পার্থচরীর্পে পারকল্পিত হইলেও 
গরুড়, (চিত্ত নং ২৭ গ) লক্ষী ও সরস্বতীর পৃথক মৃর্তিও পাওয়া 
গিয়াছে । রাজসাহ চিন্রশালায় এইর্প একটি গরুড়মূর্তি রাক্ষত আছে। 
ইহার অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে ও মুখত্রীতে সেবকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব চমৎকার 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

বগুড়ায় একাঁটি চমৎকার অল্টধাতু-নার্মত লক্ষনী-মৃর্তি' পাওয়া 
গিয়াছে । ব্রিভঙ্গভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা দেবীর তিন হস্তে ফল, অওকুশ ও 
ঝাঁপ, (আর এক হস্ত ভগ্ন); দুই পার্থ চামর হস্তে পার্থচরণ; মন্তকোপাঁর 
প্রস্ফটিত পদ্মদলের দুই দিক হইতে দুইটি হস্তাঁ শুশ্ডধৃত কলসার জল 
দিয়া দেবীকে প্লান করাইতেছে। লক্ষন্নীর এই প্রকার গজমৃর্তিই সাধারণত 
দেখা যায়। কিস দুই হস্ত বাশষ্ট সাধারণ লক্ষরী-মনর্তিও পাওয়া 
গিয়াছে। 

সরস্বতশর মূর্ত সাধারণত চার হস্ত-বিশিষ্ট। দেবী দুই হস্তে বীণা 
বাজাইতেছেন, অপর দুই হস্তে অক্ষমালা ও পনন্তক। দেবীর দুই পার্থ 
চামরধারিণী, পাদপাীঁঠে কোন কোন স্থলে তাহার সুপারাচিত বাহন হংস, 
কিন্তু কোন স্থলে আবার একটি মেষের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
পুত রি রানি রা রর ররর 

| 


শৈব মূর্তি ১৬৫ 


২। শৈব মূর্তি 

শব সাধারণত লিঙ্গরূপেই পুজিত হইতেন। 'লঙ্গ প্রধানত দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়। সাধারণ শিবলিঙ্গ বাংলায় সপারচিত এবং চতুর্ভূজ 
শবফু-মৃর্তির ন্যায় ইহাও এদেশে বহ? সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে। 'কিস্তু আর 
এক প্রকার লিঙ্গ আছে। ইহাতে লিঙ্গের উপর শিবের মুখ খোদিত 
থাকে, ইহার নাম মুখাঁলঙ্গ। মুখের সংখ্যা অনুসারে মুখাঁলঙ্গ একমূখ বা 
চতুর্মখ। একমুখ লিঙ্গই বেশী পাওয়া যায়। ন্রিপদুরা জিলায় উনকোঁট 
গ্রামে প্রস্তরনার্মত এবং ম্যার্শদাবাদে অষ্টধাতুর চতুর্মখ লিঙ্গ পাওয়া 
'গিয়াছে। 

শিবের মূর্তি নানারূপে কল্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, 
নটরাজ বা নৃত্যমূর্ত, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর ও কল্যাণ- 
সূন্দর, শিবের সৌম্য ভাব দ্যোতক এবং অঘোর-রদদ্র তাঁহার উগ্রভাবের 
পাঁরকজ্পনা। পাহাড়পুরে শিবের তিনটি চন্দ্রশেখর মৃর্ত খোঁদত 
আছে। ইহাদের তিন নেত্র, উধর্বালঙ্গ ও জটামনকুট এবং দুই হস্তে ভ্রিশল, 
অক্ষমালা ও কমন্ডল প্রভৃতি লক্ষিত হয়। একট মার্ততে সর্প শিবের 
গলদেশ জড়াইয়া আছে। বিবসন হইলেও 'শিবের গলায় হার, কর্ণে কুণ্ডল 
এবং বাহ্‌তে কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণ ও গলায় যজ্ঞোপবীত আছে। 

পরবতাঁ কালে শিবের মৃর্তিতে আরও অনেক বোচিন্য ও উপাদান- 
বাহ্‌ল্য দেখা যায়। রাজসাহাঁ জিলার গণেশপুরে প্রাপ্ত মূর্তি (চিত্র নং 
২২ ক) ইহার এক উৎকৃষ্ট দন্টান্ত। চতুরভজ মূর্তির এক হস্তে দীর্ঘদল- 
বাঁশষ্ট পদ্ম, আর এক হস্তে শল অথবা খটবাঙ্গ, অপর দুই হস্ত ভগ্ন)। 
বাচন্র কারকার্যশোভিত সপ্তরথ পাদপাঁঠের কেন্দ্রস্থলে বিশ্বপদ্মের উপর 
নানা বিভূষণে সাঁ্জত শব 'ন্িভঙ্গ ভাঙ্গমায় দণ্ডায়মান। মন্তকের চতুর্দকে 
বাঁচত্র প্রভাবলী,-ইহার দুই পার্খে মালা হস্তে উদ্ভীয়মান গন্ধর্ব। 
মূর্তর পশ্চাতে কারঃকার্যখচিত সিংহাসন ও নিম্নে দুইপার্থে দুইজন 
িঙ্কর ও কিজ্করীঁ। কিজ্করগণের হস্তে শূল ও কপাল এবং িঙ্করা- 
গণের হস্তে চামর। ইহা শিবের ঈশান মূর্ত। বারশাল জিলার অন্তর্গত 
কাশীপঃর গ্রামে বিরূপাক্ষ রূপে পৃঁজত চতুর্ভজ শিব সম্ভবত নাীলকণ্ঠ। 
সারদাতিলক তন্ অনুসারে নীলকণ্ঠের পাঁচটি মুখ । এই মূর্তির মুখ 
মান একটি, কিস্তৃ উক্ত তন্ত্র বর্ণনা অন্যায় ইন্হার হস্তে অক্ষমালা, 
রিশূল, খটবাঙ্গ ও কপাল আছে। বর্ণনার আঁতারক্ত এই মার্তিতে 
কশীত'মূখের পরিবর্তে ছত্র, প্রভাবলীর দুইপার্থে কার্তিক গণেশের মূর্তি 
ও নিম্নে দুই পার্থে মকরবাহনী গঙ্গা ও িংহবাহিনী পার্বতীর মুর্তি 
প্রভীতি বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিষয়। মূর্তির অধোভাগে শিবের বাহন 


১৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নন্দীর মূর্তি। বাঁরশাল 'জিলায় প্রাপ্ত একটি ব্রঞ্জের শিব-মৃর্তর চিন্ব নং 
২৮ খ) শীর্ষদেশে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তির ন্যায় একাটি মূর্তি বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। এরুপ দ্বিতীয় মূর্তি আর পাওয়া যায় নাই। 

বাংলায় নটরাজ শিবের যে সমুদয় মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
হস্তসংখ্যা দশ অথবা বারো, এবং শিব ব্ষপৃন্ঠে নৃত্যপরায়ণ। দক্ষিণ 
ভারতের নটরাজ বৃযারূড় নহেন এবং তাঁহার মান্ত চাঁর হাত। বাংলার 
দশভুজ নটরাজমূর্তর সাঁহত মংস্যপরাণের বর্ণনার এঁক্য আছে। এই 
বর্ণনা অনুযায়ী শিবের দক্ষিণ চার হস্তে খড়া, শীক্ত, দণ্ড, 'ন্রশল এবং 
বাম চারি হস্তে খেটক, কপাল, নাগ ও খটবাঙ্গ; নবম হস্তে অক্ষমালা, এবং 
দশম হস্ত বরদা মদদ্রাযুক্ত। দ্বাদশভুজ শিবের মূর্ত অন্যর্প। শিব দুই 
হস্তে বীণা বাজাইতেছেন, দুই হস্তে তাল 'দিতেছেন ও আর দুই হস্তে 
ছন্রের ন্যায় সর্প ধারয়া আছেন; বাক হস্তগুলিতে শিবের সপরিচিত 
আয়ুধাদি আছে। ঢাকা জিলাস্থিত শঙ্করবাঁধা গ্রামে প্রাপ্ত একাঁট মৃর্তি 
(ঁচত্র নং ২২ গ) নটরাজ শিবের সুন্দর দস্টান্ত। ইহার দশ হস্তে মংস্য- 
পুরাণোক্ত আয়ুধাঁদ আছে। শিবের বাহন বৃযাঁটও নৃত্যশীল প্রভুর 
[দিকে মুখ ফিরাইয়া দুই পা উধের্থ তুলিয়া নৃত্য কারতেছে। ইহার দুই 
পার্থে মকরবাহিনী গঙ্গা ও সিংহবাছহিনী পার্বতী । মৃর্তর উপরে ও 
উভয় পার্থে প্রধান প্রধান দেবদেবীর মার্ত। পাদপীঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য 
নাগ-নাগিনীগণের নৃত্যপরায়ণ মৃর্ত। শিল্পী পারিপার্খকের সাহায্যে 
নটরাজ শিবের সৌন্দর্য উজ্জবলরূপে ফুটাইয়া তুঁলিয়াছেন। 

সদাশিব মূর্তি বাংলায় অনেক পাওয়া গিয়াছে। সেনরাজগণের তাম্র- 
শাসন মাদ্রা় ঘে এই মূর্তি উৎকণর্ণ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
মহানিবর্ণতন্্, উত্তরকালিকাগম এবং গরুড়পূরাণে সদাশিব মূর্তির বর্ণনা 
আছে। শেষোক্ত দুইখানি গ্রন্থের বর্ণনার সাঁহত বাংলার সদাশিব মার্তর 
আঁধকতর সঙ্গতি দেখা যায়। এই বর্ণনা অনুসারে বদ্ধপদ্মাসনীস্থৃত 
সদাশিব মূর্তির পাঁচটি মুখ ও দশটি হস্ত থাকিবে । দক্ষিণ দুই হস্ত অভয় 
ও বরদ মুদ্রাফূক্ত এবং অবশিষ্ট তিন হস্তে শাক্ত, ন্রিশল ও খটবাঙ্গ; বাম 
পাঁচ হস্তে সর্প অক্ষমালা, ডমর, নীলোপল ও লেবুফল থাকিবে। 
তাঁহার পার্থখে মনোম্মানীর মূর্তি থাকবে । দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত 
রাজবপুরে তৃতীয় গোপালের 'লাপিযুক্ত সদাশিব মার্ত বাংলার এই 
জাতীয় মূর্তর একটি সুন্দর নিদর্শন। ইহাতে মনোম্মানীর মূর্তি 
নাই, কিস্তু পণ্টরথ পাদপণীঠের মধ্যঙ্ছলে শৃলধারী দুইটি িবাকগ্করের 
মূর্ত আছে। বাংলার সদাশিব মৃর্তগুলির সহিত দক্ষিণ ভারতে রচিত 
শাস্মের বর্ণনার সামঞ্জস্য এবং সেনরাজগণের শাসন-মন্রায় সদাশিব-মৃর্তি 


শক্ত মূর্তি ১৬৭ 


দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সেনরাজগণই দাক্ষিণাত্য হইতে . 
বাংলায় সদাশিব-মূর্তির প্রচলন করেন। কিস্তু যে শৈব আগম হইতে 
সদাশিব-পৃজার উৎপাত্ত, তাহা উত্তর ভারতেই রচিত হয়। সম্ভবত এই 
আগমোক্ত সদাশিব-পৃজা প্রথমে উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত 
হয়, পরে সেনরাজগণ তথা হইতে ইহা বাংলায় প্রচলন করেন। 

শিবের আলিঙ্গন অথবা উমা-মহেশ্বর মূর্তি বাংলায় সুপারাচিত। 
শিবের বাম জানূর উপর উপবিষ্টা উমা দাঁক্ষিণ হস্তে শিবের গলদেশ 
বেষ্টন করিয়াছেন এবং বাম হস্তে একখানি দর্পণ ধাঁরয়া আছেন। শিবের 
দাক্ষণ হস্তে একটি পদ্ম, এবং বাম হস্ত দ্বারা তিনি দেবীকে আঁলঙ্গন 
করিয়া আছেন। সম্ভবত তান্নিক ধর্মমতের প্রভাবেই বাংলায় এই মূর্তির 
বহুল প্রচার হইয়াছল। কারণ তল্্মতে সাধকগণকে শিবের ক্রোড়ে 
উপবিষ্টা দেবী-মূর্তির ধ্যান কারতে হয়, এবং এই প্রকার মূর্তি সম্মখে 
রাখলে এই ধ্যানযোগের সুবিধা হয়। 

বৈবাহিক অথবা কল্যাণ-সূন্দর মৃর্ততে শিবের ঠিক সম্মুখেই গৌরা 
দাঁড়াইয়া আছেন। শেষোক্ত দুই প্রকার মুর্ততে শিব ও উমার মৃর্ত 
একত্র হইলেও পৃথক। কিন্তু অর্ধনারীশ্বর মৃর্ততে উভয়ে এক দেহে 
স্বারণত হইয়াছেন। এই মাৃর্তির দাক্ষিণ-অর্ধ শিবের ও বাম-অর্ধ উমার। 
অর্ধনারীশ্বর ও কল্যাণ-স্‌ন্দর মৃর্ত বাংলায় খুব বেশী পাওয়া যায় নাই। 

এ পর্যস্ত শিবের যে সমুদয় মৃর্ত আলোচিত হইয়াছে, তাহা সৌম্য- 
ভাবের দ্যোতক। শিবের রাদ্র মৃর্তি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে খুব প্রচলিত 
থাকিলেও বাংলায় মান্ন অল্প কয়েকট পাওয়া গিয়াছে । এইগ্দলিতে 
শিবের 'দিগম্বর, নরমূন্ডমালা-বিভূষিত, উলঙ্গ নর-দেহের উপর দণ্ডায়মান 
মূর্তি এবং গষ্র-শকুনী-পরিবোষ্টত নরমুণ্ড-রচিত পাদপাঁঠ প্রভৃতি 
বীঁভংম ভাবের পাঁরকল্পনা দেখা যায়। 

শিবের পুত্র গণেশের বহসংখ্যক মূর্তি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে। 
উপাবিষ্ট, দণ্ডায়মান ও নূত্যশীল, গণেশের এই তিন প্রকার মূততিই পাঁর- 
কজ্পিত হইয়াছে । কার্তিকের পৃথক মূর্তি খুবই কম। কিন্তু উত্তরবঙ্গে 
ময়রবাহন কার্তকের একাঁট সুন্দর মূর্ত পাওয়া গিয়াছে (চিত্র নং 
২১ ক)। 


৩। শক্তি মূর্তি 


বাংলায় বহ্সংখ্যক ও বাঁভন্ন শ্রেণীর দেবীমূর্ত পাওয়া 'গিয়াছে। 
ইহার কোন কোনাঁটিতে বৈফব প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই 
শাক্তগণের আরাধ্যা দেবাঁ। | 


১৬৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ত্রিপুরা জিলার দেউলবাড়ী নামক স্থানে প্রাপ্ত অষ্টধাতু-নার্মত দেবী- 
মূর্তির পাদপাঠে খ়াবংশীয়া রাণী প্রভাবতীর 'লাঁপ উৎকীর্ণ আছে। 
সুতরাং ইহা সপ্তম শতাব্দীর এবং এই শ্রেণীর মূর্তির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। 
দেবী অম্টভুজা ও সংহবাহনণ, এবং তাঁহার হস্তে শঙ্খ, তীর, আস, চন্রু, 
ঢাল, ্রিশূল, ঘণ্টা ও ধনু। পরবতর্ট কালে রচিত শারদাতিলক-তন্মে এই 
দেবী ভদ্রদুগা, ভদ্রুকালণ, আম্বকা, ক্ষেমঙ্করী ও বেদগর্ভা প্রভৃতি নামে 
আভহিত হইয়াছেন, কিন্তু উৎকীর্ণ লাপ অনুসারে ইহার নাম সবার্ণী। 

বাংলায় এক শ্রেণীর চতুর্ভূজা দেবীমর্ত সচরাচর দেখা যায়। কেহ 
কেহ ইহাকে চন্ডাঁ, এবং কেহ কেহ ইস্হাকে গৌরা-পার্বতী নামে 
আভাহৃত করিয়াছেন। এই দণ্ডায়মানা দেবীমূর্তির হস্তে অক্ষসহ শিব- 
লিঙ্গ, ভ্রিদশ্ডী অথবা ন্শূল, দাড়িম্ব ও কমণ্ডলু এবং পাদপঁঠে একি 
গোধিকার মূর্তি। কোন কোন মূর্তিতে দেবীর দুই পার্খে কার্তক- 
গণেশ অথবা লক্ষমী-সরস্বতী, সিংহ, মৃগ, ও কদলী বৃক্ষ, উধের্ব রক্ষা, 
বিষু, শিব, এবং নিম্নে নবগ্রহ প্রভীতির মূর্ত দোখতে পাওয়া ঘায়। 

উপাবজ্টা দুর্গা মৃর্তও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্হার 
কোনাঁট চতুর্ভুজা, কোনাঁট ষড়ভুজা। বিংখভূজা একাঁট মৃর্তিও পাওয়া 
গিয়াছে। ইনি সম্ভবত মহালক্ষত্রী। বিক্রমপুরের কাগাঁজপাড়ায় পায্ঞণ 
লিঙ্গের উধর্বভাগ হইতে আবির্ভূতা একাঁট দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে; 
ইহার চারি হস্ত। দুইটি হস্ত ধ্যানমদ্রাযক্ত ও বক্ষোদেশের নিম্ন ভাগে 
সংন্স্ত। তৃতীয় হস্তে অক্ষমালা ও চতুর্থ হস্তে পাথ। হীন সম্ভবত 
মহামায়া অথবা ন্লিপূরভৈরবাঁ। 

দেবীর রূদ্রভাবদ্যোতক অনেক মূর্তি পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 
মহিষমার্দনীই সমধিক প্রাসদ্ধ। বর্তমানে শরৎকালে বাংলায় যে দগ্গার 
পূজা হয়, তাহা এই মহিষ-মার্দনীর মূর্ত হইতেই উদ্ভৃত। এই মূর্তি 
কেবল ভারতের সর্বন্র নহে. সুদূর যবদ্বীপেও সুপারিচত 'ছিল। 
মার্কশ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী অধ্যায়ে এই দেবীর সাবশেষ বিবরণ আছে। 
অস্ট অথবা দশভূজা িংহবাহিনী দেবা সদ্যনিহত মাঁহষের দেহ হইতে 
নিজ্কাস্ত অসুরের সাঁহত যুদ্ধে নিরত: তাঁহার হস্তে ্লিশূল, খেটক, শর, 
খড়া, ধনদ, পরশন, অও্কুশ, নাগপাশ প্রভৃতি আয়ুধ। 'দনাজপূর 'জিলার 
পোরশা গ্রামে নবদৃগরি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে । ইহার মধ্যস্থলে একটি 
বড় এবং চতুপার্থে ক্ষুদ্র আটটি মাহষ-মার্দনীর মার্ত। বড় মার্তাটর 
অষ্টাদশ এবং ক্ষদ্রমৃর্তগূলির ষোড়শ ভূজ। ভাবষ্যপ্রাণে এই দেবর 
বর্ণনা আছে। দিনাজপুরের বেংনা গ্রামে ৩২টি হস্তাবশিষ্টা অসরের 
সাঁহত যুদ্ধরতা একট দেবীর মূর্তিও পাওয়া শ্িয়াছে। কোন গ্রল্থেই 
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ইহার বর্ণনা নাই এবং এরুপ অন্য কোন মৃর্তিও এ পর্যস্ত পাওয়া যায় 
নাই। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত শিকারপুর গ্রম পুজিতা উগ্রতারা দেবী- 
মূর্তর চ।রিহস্তে খড়া, তরবারি, নীলোৎপল ও নরমুণ্ড। শবের উপর 
দণ্ডায়মনা দেবীমার্তর উপারভাগে ত্রহ্মা, বিষণ, শিব, কাতিক ও গণেশের 
মূর্ত উৎকীর্ণ। 

বাংলায় পাশাপাশি উৎকীর্ণ সপ্তমাতৃকার মৃতিযুক্ ্রস্তরখন্ড অনেক 
পাওয়া গিয়াছে। এই মাতৃকাগণ দেবগণের শাক্তরুপে কল্পিত। ই'হাদের 
নাম ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষবী, বারাহী ও চামুন্ডা। 
চামুণ্ডার পৃথক ও বাঁভল্লর্পের মৃর্ত অনেক পাওয়া যায়। ইহার কোন 
কোনাট যড়ভুজা, নানা আয়ুধধাঁরণী ও নৃত্যপরায়ণা। বর্ধমান জিলার 
অদ্রহাস গ্রামে চামুণ্ডা দেবীর দস্তুরারূপের এক অদ্ভুত মূর্তি পাওয়া 
গিয়াছে। ইহার আত ক্ষীণ শীর্ণ দেহ, গোলাকৃতি চক্ষু, বিকশিত দত্ত, 
পৈশাচিক হাস্য, কোটরগত জঠর ও উধর্বজান্‌ হইয়া বাঁসবার ভঙ্গী_ 
সকলই একটা অদ্ভুত ভোৌতক রহস্যের দ্যোতক। 

চামুন্ডা ব্যতীত ব্রন্ষাণী, বারাহী ও ইন্দ্রাণী (চন্ন নং ২২ খ) এই 
তিন মাতৃকারও পৃথক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তবে তাহা সংখ্যায় অল্প। 

প্রধান প্রধান ধর্মমত ব্যতীত এদেশে অনেক লৌকিক ধমনিন্ঠান ও 
দেব-দেবীর পূজা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরবতর্ণ কালে এই 
সময় দেবদেবী শিব অথবা বিষ্ণুর পাঁরবারভূক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও 
আদিতে ইন্হারা লৌকিক দেবতা মান্র ছিলেন, এরূপ অনূমানই সঙ্গত 
বালয়া মনে হয়। এইরূপ যে সমুদয় দেবীর মৃর্তি পাওয়া 1গয়াছে, 
তাঁহাদের মধ্যে মনসা, হারাতীঁ, ষষ্ঠী, শীতলা প্রভাঁতির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি সাধারণত মন্দিরের দরজার দুই পার্ে 
খোদিত থাকে, কিন্তু তাঁহাদের পৃথক মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে (চির নং ৯)। 

বাংলাদেশে ও পূর্বভারতের অন্যান্য প্রদেশে এক শ্রেণীর দেবীমূর্তি 
বহসংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী একটি শিশপুত্র পার্থ লইয়া 
শুইয়া আছেন এবং একটি কিজ্করী তাঁহার পদসেবা কারতেছে। উধব- 
দেশে শিবালিঙ্গ এবং কার্তক, গণেশ ও নবগ্রহের ক্ষ ক্ষদ্র মৃর্ত। কেহ 
কেহ মনে করেন যে, শিশুটি সদ্যোজাত শিবের মার্তি। 


৪। অন্যান্য পৌরাণিক দেবমৃর্তি 
রাজসাহশ 'জিলার অন্তর্গত কুমারপুর ও নিয়ামংপুরে যে দ্যইটি সূর্য 
মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা গ্প্তযগে নির্মিত বাঁলয়া অন্যামত হয়। 
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এই প্রাচীন মূততে সূর্যের দুই হস্তে সনাল পদ্ম, দুই পার্থে অন্চর 
ও পাদপাীঠে সপ্তা্ব উৎকীর্ণ দেখতে পাওয়া যায়। বগুড়া জিলার 
দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত রথার্‌ড় সূর্যমূর্তিতে সারাথ অরুণের দুই পার্থ 
দণ্ড ও পিঙ্গল নামক দুই অনুচর ব্যতীত শরানক্ষেপক।রিণী উষা ও 
প্রত্যষা নামে দুই দেবী আছেন। পরবতর্শ কালের সূর্যমার্ততে সংজ্ঞা 
ও ছায়া নামে সূর্যের দুই রাণাঁ ও মহাশ্বেতা নামে আর এক পার্থচারিণীর 
মূর্ত এবং মূল মূর্তির বক্ষোদেশে উপবাঁত ও পদদ্বয়ে জুতা দেখা যায় 
(চিন্ন নং ১৫-১৭) সূর্ধমূর্তি সাধারণত 'দ্বিভুজ; কিন্তু দিনাজপুরের অন্তর্গত 
মহেন্দ্র নামক স্থানে একট ষড়ভুজ সূর্ধযমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ 
ভারতের সূর্যমূর্তির ন্যায় বাংলায় কাঁচিৎ দুই একাঁট মৃর্তিতে জুতা 
দেখতে পাওয়া যায়। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত মান্দায় প্রাপ্ত একটি 
সূর্ধমৃর্তির তিনাট মুখ ও দশাঁট বাহহ। পার্থের দুইটি মুখের ভাব 
আতশয় উগ্ ও দশ বাহুতে শাক্তু, খটবাঙ্গ, উমর প্রভাতি দৌখিয়া অনুমিত 
হয় যে, ইহা মার্তন্ড-ভৈরবের মৃর্ত। কিন্তু শারদাতিলক তন্ম অননসারে 
মা্ত্ড-ভৈরবের চারিটি মুখ । 

পুরাণ অন্সারে রেবস্ত সূর্যের পন্ত্। রেবস্তের কয়েকাট মূর্তি 
পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর ছিলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত মুরতিট বুটজুতা- 
পরিহিত ও অশ্বার্ঢ; এক হস্তে কশা, অন্য হস্তে অশ্থের বল্‌গা; একটি 
অনূুচর দেবমূর্তির মন্তকে ছত ধারণ করিয়া আছে; সম্মুখ হইতে একাঁট 
ও পশ্চাতে বৃক্ষের উপর হইতে আর একটি দস্দ্য রেবস্তকে আক্ুমণ 
করিতে উদ্যত। ভ্রিপ্‌রা জিলার কড়কামতা গ্রামে প্রাপ্ত ভগ্ন একটি 
মৃর্তিতে অশ্বার্ট রেবস্তের হস্তে একটি পান্র এবং তাঁহার পশ্চাতে কুকুর, 
বাদক ও অনূচরের দল। সম্ভবত এটি মৃগয়াযান্রার দৃশ্য। বৃহৎসংহিতা 
ও অন্যান্য গ্রন্থে রেবস্তের এইরূপ বর্ণনা আছে। ঘাটনগরের মৃর্তীট 
মাক্ডেয় পুরাণের বর্ণনার অনুরূপ । 

নবগ্রহের সহিতও সর্ষের ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ। নবগ্রহের মৃর্ত সাধারণত 
এক সঙ্গে পথক কোন প্রস্তরখণ্ডে অথবা অন্য কোন দেবমার্তর পাঁর- 
পার্্িকরূপে উৎকীর্ণ দেখা যায়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁকলদীঘ 
গ্রামে নবগ্রহের একটি সুন্দর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। নয়াট গ্রহদেবতা 
তাঁহাদের বাশস্ট লাঞ্চন হস্তে এক পংক্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন এবং 
তাঁহাদের বাহনগল যথাক্রমে পাদপাঁঠের নিম্নভাগ্গে উৎকীর্ণ হইয়াছে। 
অগ্রভাগে গণেশের একটি মুর্তি আছে। এই প্রকার নবগ্রহমুর্তির 
সাহায্যেই সম্ভবত স্বস্তায়ন অথবা গ্রহযোগ সম্পন্ন হইত। নবগ্রহের পৃথক 
পৃথক মৃর্ত বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে পাহাড়পুরের প্রধান 
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মান্দরের তলভাগে যে সমনদয় প্রস্তর-ফলক আছে, তাহাতে চন্দ্র ও 
বৃহস্পাতির দুইটি মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। 

ইন্দ্র, আগ্মি, যম, বরুণ, কুবের প্রভাতি দিকপালের মৃর্তিও পাহাড়পুরে 
ও বাংলার অন্যান্য স্থানে পাওয়া গিয়াছে। 


৫&। জৈনমর্তি 
সাধারণত বাংলায় যে সকল দেবমৃূর্তি পাওয়া যায়, তাহা অঙ্টম শতাব্দীর 
পরবতর্শ। সম্ভবত এ সময় হইতেই বাংলায় জৈনধর্মের প্রভাব ও প্রাতপাত্ত 
খুবই কমিয়া যায়, এবং এই কারণেই জৈনমূর্তি বাংলায় খুব কমই পাওয়া, 
গিয়াছে। 
পুর জিলার অন্তর্গত সূরহর গ্রামে তীর্থকর খষভনাথের 

একটি অপূর্ব মর্ত পাওয়া গিয়াছে । মান্দিরাকারে গঠিত িলাপটের 
ঠিক মধ্যস্থলে বদ্ধপদ্মাসনে জিন খষভনাথ উপাঁবষ্ট, এবং পাদপনঠের নিম্নে 
তাঁহার বিশেষ লাঞ্ছন ব্যমার্ত। এই মূর্তির উধের্ব তন সারিতে ও দুই 
পার্খে দুই শ্রেণীতে অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে উপাঁবষ্ট অবাশিষ্ট তেইশ 
জন তীর্থ্করের ক্ষ্র মৃর্ত। মূল মৃর্তর দুই ধারে চৌরী হস্তে 
দুইজন অনূচর ও মস্তকের দুই পার্খে মাল্য হস্তে দুইজন গন্ধর্ব। এই 
সূন্দর মূর্তট সক্ষম শিজ্পজ্ঞানের পারিচায়ক এবং সম্ভবত পালযুগের 
প্রথমভাগে নির্মত। মোদনীপুর জিলার বরভূমে ধষভনাথের আর একটি 
মূর্তি পাওয়া গিয়াছে । ইহাতে কেন্দ্রস্থলে মূল মূর্তির দুই পারে 
চাৰ্বশজন তীর্থ্করের মূর্তি; সকলেই কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান । 

বাঁকুড়ার অন্তর্গত দেউলাভরে জিন পার্খনাথের একটি মূর্তি পাওয়া 
গিয়াছে। জিন যোগাসনে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার মস্তকের উপর 
একট সর্প সাতটি ফণা বিস্তার কাঁরয়া আছে। চব্বিশ পরগণার কাঁটা- 
বোনয়ায় কায়োৎসর্গ মদদ্রায় দণ্ডায়মান একটি পার্খনাথের মূর্তির দুই 
পার্থে অবাঁশম্ট তেইশজন তীর্ঘঙ্করের মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। 

বর্ধমান জিলার উজান" গ্রামে জিন শান্তনাথের একটি দণ্ডায়মান 
মূর্তি পাওয়া গিয়াছে । পাদপীঠে তাঁহার বিশেষ লাঞ্চন মৃগগ এবং 
পশ্চাতে নবগ্রহের মার্ত খোদিত। 


৬। বৌদ্ধ সূর্তি 


বাংলা দেশে যে সম্দয় বৃদ্ধ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে রাজসাহাঁ 
জলার অন্তর্গত বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্তিই সর্বপ্রাচীন। ইহা 
গুপ্তধূগে নির্মিত সারনাথের বৃদ্ধ-মার্তগুলির অনুরূপ । 
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খুলনা জিলার অন্তর্গত শিববাটি গ্রামে শিবরূপে পাঁজিত একাট 
মূর্তি ত্র নং ২৭ খ) পরবতর্শ কালের ব্দদ্ধ-মৃর্তর একট চমৎকার 
দৃষ্টাম্ত। জঁটল ও বিচিত্র কার:কার্য-খঁচিত প্রস্তরখণ্ডের মধাস্থলে মান্দর- 
মধ্যে বুদ্ধ ভূঁমস্পর্শমুদ্রায় উপাঁবস্ট। বদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান 
কতকগুলি ঘটনা-_ জন্ম, প্রথম উপদেশ, মহাপারানিবা্ণ, নালাগ্িার-দমন, 
রয়াস্তংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ প্রভৃতি মূল মৃর্তির প্রভাবলীতে খোঁদত। 
এই ঘটনাগুলি পৃথকভাবেও খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। 

মহাযান ও বজ্যান সম্প্রদায় যে পালযুগে এদেশে বিশেষ প্রসার লাভ 
করিয়াছিল, এই দুই মতের অনুযায়ী বহুসংখ্যক দেবদেবীর মুতিই 
তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে ধ্যানীবদ্ধ, অবলোকিতেস্বর 
(অথবা লোকেশ্বর) (চিন্তন নং ২১ খ) ও মঞ্জুপ্রী নামক দূই বোধিসত্4 এবং 
তারা এই কয়েকটি প্রধান এবং জন্তল, হেরুক ও হেবজ্জ্র এই কয়টি অপ্রধান। 

ধ্যানীবৃদ্ধের মূর্তি খুব বেশী পাওয়া যায় নাই। ঢাকা িলার সুখ- 
বাসপুরে ধাতব একটি মূর্ত পাওয়া গিয়াছে। বীরাসনে উপবিষ্ট এই 
মৃর্তিটর দক্ষিণ হস্তে বজ্র এবং বাম হস্তে ঘণ্টা। পশ্চাদভাগে উৎকীর্ণ 
লাপ হইতে অনুমিত হয় যে, মূর্তিট দশম শতাব্দীতে 'নির্মিত। 

অবলোকিতেশ্বরের বহুসংখ্যক এবং খসর্পণ, সগাঁতি-সন্দর্শন, ষড়ক্ষরণ 
প্রীতি বহ্‌ শ্রেণীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা জিলায় মহাকালীতে 
একাদশ শতাব্দীতে নির্মত খসর্পণের একটি অতিশয় স্মন্দর মূর্তি 
পাওয়া গিয়াছে। সপ্তরথ পাদপাীঠের উপর সনাল-পন্ম-হস্তে ললিতাসনে 
উপবিষ্ট অবলোকিতেশ্বর ঘেন পরমকরুণাভরে পাঁথবাঁ অবলোকন 
করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্থ তারা ও সুধনকুমার এবং বাম পারে 
ভূকুটি ও হয়গ্রীব পৃথক পৃথক পদ্মের উপরে আসান। উধের্ব প্রভা- 
বলীতে পাঁচাটি মন্দিরাভ্যন্তরে পণ্চতথাগতের ধ্যানমূর্তি এবং 'নম্নে 
পাদপশঠে সূচীমুখমার্ত এবং নানা রত্ব ও উপচার খোঁদিত। রাজসাহশী 
শচত্রশালায় ষড়ভুজ 'লোকেশ্বরের যে মূর্তি আছে, তাহা সম্ভবত সুগাঁতি- 
সন্দর্শন লোকেশ্বর। ইহার এক হস্তে বরদ-মুদ্রা এবং অন্য পাঁচ হস্তে 
পথ, পাশ, নিদণ্ডী (অথবা ভ্রিশল), অক্ষমালা এবং কমণ্ডলু। মালদহ 
জিলায় বাণীপরে প্রাপ্ত ষড়ক্ষরী লোকেশ্বরের মূর্তি বন্জ্রপর্ঙ্ক আসনে 
উপাবষ্ট ও' চতুর্ভূজ: দুই হস্ত অঞ্জালবদ্ধ এবং অপর দুই হস্তে অক্ষমালা 
ও পদ্ম। মূর্তির মন্তকে বজুমূকুট এবং দুই পার্খে মণিধর ও যড়ক্ষরণী 
মহাবিদ্যার ক্ষুদ্র মৃর্তি। 

মহাস্ছানের নিকটে বলাইধাপে একটি সুন্দর মঞ্জুরীর মূর্তি পাওয়া 
গয়াছে। মার্তিটি অজ্টধাতু-নির্মিত কিন্তু স্বর্ণপটে আচ্ছাদত, এবং 
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ইহার মস্তকের জটামধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মৃর্তি। দ্বিভঙ্গ ভঙ্গীতে 
দণ্ডায়মান মঞ্জ্ত্রীর বাম হস্তে ব্যাখ্যান বা বিতর্ক-মৃদ্রা-কারণ ইনি হিন্দু 
দেবতা ব্রহ্মার ন্যায় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের আকর। পরাহত ধ্ীঁত মেখলা- 
দ্বারা আবদ্ধ এবং চাদরখানি উপবাতের ন্যায় বামস্কন্ধের উপর দয়া 
দেহের উধর্ভাগ বেষ্টন করিয়া আছে। ঢাকা 'জিলার জালকুণ্ডী গ্রামে 
মঞ্জঃ্রীর অরপচন রূপের একখানি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে । তরবারিধৃত 
দক্ষিণ হস্তখানির অগ্রভাগ ভাঙ্গয়া গিয়াছে; বামহস্তে বাকের নিকট এক- 
খানা পথ ধরিয়া আছেন। চারি পাশে জালিনী, উপকোঁশনী, সূর্ষপ্রভা 
ও চন্দরপ্রভা নামে তাঁহার চারটি ক্ষুদ্র প্রাতমূর্ত এবং প্রভ'বলীর উপাঁর- 
ভাগে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, অমিতাভ ও রত্রসম্তভব এই চারাট ধ্যানীবুদ্ধের 
মূর্তি। | 

বৌদ্ধ দেবতা জন্তল পৌরাণিক দেবতা কুবেরের ন্যায় যক্ষগণের আধি- 
পাত ও ধনসম্পদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। বাংলায় বহু জন্ভল মূর্ত পাওয়া 
গিয়াছে। স্ালোদর এই মার্তর দাক্ষণ হস্তে অক্ষমালা; বামহস্তে একটি 
নকুলের গলা টাঁপিয়া ইহার মুখ হইতে ধন-রত্ব বাঁহর কারতেছেন। 
মূর্তির নিম্নে একটি ধনপূর্ণ ঘট উপুড় হইয়া আছে। 

হেরুকের মার্ত খুব কমই পাওয়া যায়। ব্রিপুরা জিলার শুভপুর 
গ্রামে হেরকের একটি মৃর্তি পাওয়া গিয়াছে । নৃত্যপরায়ণ, দংস্ট্রাকরাল- 
বদন এই মূর্তির বামহস্তে কপাল ও দক্ষিণ হস্তে বজ্র; মস্তুকে ধ্যানীবাদ্ধ 
অক্ষোভ্যের মূর্তি গলদেশে নরমৃণ্ডমালা এবং বাম স্কন্ধে খটবাঙ্গ। 

'হেবজ্ের একাঁট মার্ত মুর্শিদাবাদে পাওয়া গিয়াছে। শক্তির সহিত 
'নাবড় আলিঙ্গনাবদ্ধ দণ্ডায়মান মৃর্তর আট মস্তক ও ষোল হাত; প্রাত 
হাতে একটি নরকপাল ও পদতলে কতকগ্ল নর-শব। 

' মহাযান ও বজ্জ্রধানে উপাস্যা দেবীর সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে প্রজ্ঞা 
পারমিতা, মারীচী, পর্ণশবরা, চুণ্ডা ও হারীতশ এবং 'বাভন্ন ধ্যানীবুদ্ধ 
হইতে প্রসৃত 'বাভল্ল তারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রজ্ঞাপারামতা 
দব্যজ্ঞানের প্রতীক। তাঁহার মার্ত কমই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অনেক 
প্রজ্ঞাপারাঁমতা-পধীথর আচ্ছাদনের উপর তাঁহার ছবি উজ্জল ও নানা রঙে 
চিত্রিত আছে। পদ্মাসনে আসাঁনা দেবীর মুখমন্ডলে জ্ঞানের দীপ্তি, এবং 
বক্ষোদেশ-সন্রদ্ধ এক হস্তে ব্যাখ্যানমদ্দ্রা, অপর হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ও প্রজ্ঞা- 
পারমিতা-পণথ দেখিতে পাওয়া যায়। 

মারীচীর তিন মুখ (একাঁট শুকরীর মুখ): আট হাতে বজ্র, অতকুশ, 
শর, অশোকপন্র, সূচী, ধন, পাশ ও তর্জনীমদদ্রা; মস্তকে ধ্যানীবদদ্ধ 
[িরোচনের মৃর্তি। সূর্যের ন্যায় তান প্রতযষের দেবী। সারাথ রাহু- 
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চাঁলত সপ্তশৃকরবাহত রথে প্রত্যালীঢ় ভীঙ্গতে দণ্ডায়মানা মারাঁচী 
মূর্তিই সাধারণত এদেশে পাওয়া যায়। 

রাজসাহা যাদুঘরে অন্টাদশভুজা একটি চুণ্ডামূর্তি আছে। বিক্রুম- 
পুরে পর্থশবরীর দুইটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার তিনটি মাথা ও 
ছয়খানি হাত; হাতে বজ্র, পরশ শর, ধন; পর্ণাপচ্ছিক প্রভাতি। কয়েক 
বৃক্ষপন্ত ব্যতীত অন্য কোন পরিধান নাই। সম্ভবত পার্বত্য শবরজাতির 
উপাস্যা দেবী বৌদ্ধ দেবীতে পাঁরণত হইয়াছেন। 

অমোঘসিদ্ধি, রত্রসম্ভব এবং অমিতাভ এই তিন ধ্যানীবুদ্ধ হইতে প্রসৃত 
তারা যথাক্রমে শ্যামতারা, বজ্রতারা ও ভূকুটীতারা নামে পাঁরাচিত। শ্যাম- 
তারার মুর্তি খুব বেশী পাওয়া যায়। তাঁহার হাতে একাঁটি নীলপন্ম এবং 
পার্থে অশোকাকান্তা ও একজটার মূর্তি। ফাঁরদপূর জিলায় মাজবাড় 
গ্রামে অন্টধাতুনার্মত একাঁট বজ্জুতারার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা 
একাট পদ্মের আকার। পদ্মের কেন্দুষ্থলে দেবী-মৃর্তি এবং আটাট দলের 
মধ্যে তাঁহার আটাঁট অনূচরীর মৃর্ত। এই আট দল ইচ্ছা কারলে বন্ধ 
কাঁরয়া রাখা যায়: তখন বাহর হইতে ইহা কেবলমাত্র একি অষ্টদল পদ্ম 
বলিয়া মনে হয়। ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে বারাসনে 
উপবিষ্টা একটি দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে । ইহার তিন মাথা ও আট 
হাত। মূর্তির মন্তকে আমতাভ ও পাদপীঠে গণেশের মূর্তি। কেহ কেহ 
মনে করেন যে, ইহা ভূকুটীতারার মূর্তি। 

এতন্তিত্ আরও অনেক বোদ্ধদেবী বা শক্তিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। 
অস্টভুজা একটি স্ন্দর দেবী-মূর্তি কেহ কেহ 'সিতাতপন্লা বালয়া ব্যাথ্যা 
কারয়াছেন। আর একটি দেবী-মূর্তি মহাপ্রীতসরা (চিন্ন নং ২১ গ) 
বালয়া কেহ কেহ অনমান করেন। কিন্তু প্রাচীন সাধনমালায় এই সমূদয় 
দেবার যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত এই দুই মার্তর সামঞ্জস্য নাই। 


অস্ঠাদম্ণ পল্সিচ্ছ্ছোদ 
সমাজের কথা 
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যে যুগে মন্স্মৃতি, মহাভারত প্রভাতি রাঁচত হয়, সেই যুগেই যে আর্য 
ধর্ম ও সামজিক রাঁতিনীতি প্রভাত বাংলা দেশে প্রভাব 'বন্তর করে, 
তাহা পূরবেই বলা হইয়াছে। ইহার পূর্বেকার বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞন খুবই অজ্প। সামান্য যাহা কিছু জানা গিয়াছে, 
তাহাও সংক্ষেপে পূবেই উল্লীথত হইয়াছে। 

। জ।তিভেদ আর্ধসমাজের একটি প্রধান বৌশল্ট্য। আর্গণ এদেশে 
বসবাস কারবার ফলে বাংলায়ও ইহার প্রবর্তন হয়। ইহার ফলে বঙ্গ, 
সাক্গ, শবর, পুলিন্দ, কিরাত, পদ্দ্র প্রভাত বাংলার আঁদম আধিবাসীগণ 
প্রচীন গ্রল্যে ক্ষত্রিয় বাঁলয়া গণ্য হয়। অজ্পসংখ্যক বাঙালী যে ব্রাহ্মণ 
বাঁলয়া পারগাণত হইত, ইহা খুবই সম্ভবপর বিয়া মনে হয়; কিন্তু কোন 
প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় পারচ্ছেদে 
দীর্ঘতমা ধাঁষর যে কাঁহনী উীল্লাখত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পন্টই 
প্রমাণিত হয় যে, আর্য ব্রাহ্মণগণ বাঙালণী কন্যা বিবাহ করিতেন। এই- 
রূপ বিবাহের ফলেই আর্যপ্রভাব এদেশে পারপ্াষ্ট লাভ কারয়া 
ছিল। 

যে সমুদয় বাঙালী ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় হইয়াছিল, তাহারা সম্ভবত 
সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না। বাংলার আদিম অধিবাসীদের অধিকাংশই 
শূদ্রজাতিভূক্ত হইয়াছিল। মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে যে, পণ্ড্রক ও 
কিরাত এই দুই ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণের সহিত সংন্রব না থাকায় এবং 
শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকম্মীদির অনুষ্ঠান না করায় শূদ্রত্ব লাভ কাঁরয়াছে। কৈবর্ত 
জাতি মনুসংহতায় সঙকর জাত বিয়া বার্ণত হইয়াছে, কিন্তু বিষু- 
পুরাণে অরন্গণ্য বলিয়া আভহিত হইয়াছে। সপ্ভভত এইরূপে আরও 
অনেকের জাতি-বিপর্যয় ঘাঁটয়াছে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা 
যায় যে, বাংলা দেশের জাতি-বিভাগ বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান 
আকার ধারণ করিয়াছে । : 

খঙ্টীয় পঞ্চম ও বন্ঠ শতাব্দীতে যে' এদেশে বহ.সংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস 
করিতেন, তাহা পূবেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পরবতর্$ সকল 
যৃগেই যে এদেশে বহয ব্রাহ্মণ বাস কারিতেন, তাহার বহবিধ প্রমাণ 
আছে। বাংলার বহু রাজবংশ--পাল, সেন, বর্ম প্রভাতি_তাঁহাদের লিপিতে 
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ক্ষত্রিয় বলিয়া আভাহত হইয়্াছেন। এদেশে এরূপ একাট মত প্রচালত 
আছে যে, বাংলায় কলিকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল না, কেবল ব্রাহ্মণ ও 
শূদ্র এই দুই বর্ণ ছিল। ইহার কোন ভিত্তি নাই। প্রাচীন কালে বাংলায় 
ব্াহ্মণ, ক্ষান্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি বর্ণই 'ছল এবং 'হন্দষঃগের শেষ- 
ভাগে বাংলায় রাঁচত প্রামাণিক শাস্ৰীয় ্রন্থাঁদতে চার বর্ণেরই উল্লেখ 
এবং তাহাদের বৃত্ত প্রভাতি 'নার্দন্ট আছে। 

কিন্তু আর্ধসমাজ আদতে চারি বর্ণে বিভক্ত হইলেও ক্রুমে বহ7- 
সংখ্যক 'বাভন্ন জাতির সৃন্টি হয়। যে সময় বাংলায় আর্ধপ্রভাব বস্তুত 
হয়, সে সময় আর্য-সমাজে এরূপ বহু জাতির উদ্ভব হইয়াছে। মনসংহিতা 
প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বাভন্ন বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীর 
সন্তান হইতেই এই সমুদয় মিশ্রবর্ণের সূন্টি হইয়াছে, এবং কোন্‌ কোন্‌ 
বর্ণ অথবা জাতির মিশ্রণের ফলে কোন্‌ কোন 'মশ্রবর্ণের সৃন্টি হইল, 
তাহার জনদীর্ঘ তালিকা আছে। এই তালিকাগুলির মধ্যে অনেক বৈষম্য 
দেখা যায়। তাহার কারণ 'বাভন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে 'বাভব্ন মিশ্রবর্ণের 
উদ্ভব হইয়াছল। প্রাত ধর্মশাস্তে সাধারণত তৎকালে স্থানীয় সমাজে 
প্রচালত শিশ্রবর্ণেরই উল্লেখ আছে, সৃতরাং স্থান ও কাল অনুসারে এই 
মশ্রবর্ণের যে পরিবর্তন হইয়াছে, ধর্মশাস্ত্রে তাহার পাঁরচয় পাওয়া ঘায়। 
ধর্মশাস্মে মিশ্রবর্ণের উৎপাস্তর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে 
আঁধকাংশ স্ছলেই কাল্পানক, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু 
একথাও অস্বাকার করা কঠিন যে, এইরূপ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর কাঁরয়াই 
প্রধানত সমাজে এই সমুদয় মিশ্রবর্ণের উচ্চ-নচ ভেদ 'নার্দিস্ট হইয়াছে। 
বাংলা দেশের সমাজে যখন এই জাতিভেদ-প্রথা দূ়ভাবে প্রাতীম্ঠত হয়, 
তখন ভারতের সর্ব্রই আর্ধসমাজে আদিম চতুবর্ণের পাঁরবর্তে এইরূপ 
মিশ্রজাতিই সমাজের প্রধান অঙ্গে পাঁরণত হইয়াছে । সুতরাং বাঙালী 
সমাজের প্রকৃত পাঁরচয় জানিতে হইলে, বাংলার এই মিশ্রজাঁত সন্বন্ধে 
স্রঠিক ধারণা 'করার প্রয়োজন। 

হিম্দ্বগে বাংলা দেশে রচিত কোন শান্গ্রন্থে মিশ্রজাতির তালিকা 
থাকলে বাংলার জাতিভেদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইত; কিস্তু এরূপ 
কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব এখন পযন্তভও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। তবে 
বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ এই দুইখানি গ্রল্থ, হিন্দুযুূগে না 
হইলেও, ইহার অবসানের অব্যবাহত পরেই রাঁচত, এবং ইহাতে মিশ্র- 
জাঁতর যে বর্ণনা আছে, তাহা বাংলা দেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, 
এর্‌প অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। সুতরাং এই দুইখার্ন 
গ্রন্থের সাহায্যে বাংলা সমাজের জাতিভেদপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরলে, 


জাতিভেদ ১৭৫ 


হিন্দযগ্গের অবসান কালে ইহা কিরপ ছিল, তাহার সম্বন্ধে একটা 
মোটামাট ধারণা করা ঘাইবে। 

বৃহদ্ধমণ্পুরাণ সম্ভবত ভ্রয়োদশ শতাব্দী বা তাহার অব্যবহিত পরে 
রচিত হইয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণের মাছ-ম,ংস খাওয়'র বিধি আছে এবং 
ব্রান্গণেতর সমুদয় লোককে ৩৬ট শদ্র জাতিতে বিভক্ত করা হইয়।ছে। 
এই দুইটিই বাংলা দেশের সমাজের বোশল্ট্য বালয়া ধরা যইতে পারে। 
কারণ আযঘবিতের অন্যত্র ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী, এবং বাংল'য় চলিত 
কথ।য় এখনও ছান্রশ জাতির উল্লেখ অছে। এই গ্রন্থে পদ্মা ও বাংলার 
যমুনা নদীর উল্লেখও বাংলার সাঁহত ইহার ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত করে। 
তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই যে শূদ্রজ।তায়, ইহা সম্তবত [হন্দযুগের সম্বন্ধে 
প্রযোজ্য নহে; ইহার পরবতর্শ ঘুগের অর্থাৎ উক্ত গ্রন্থরচন।-কালের ধ.রণা। 

বৃহদ্ধর্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা বেন বণশ্রিম ধর্ম নম্ট করিব'র 
অভিপ্রায়ে বলপর্বক 'বাভন্ন বর্ণের নরনারীর সংযোগ সাধন করেন এবং 
ইহার ফলে 'বাভন্ন 'িশ্রবর্ণের উৎপাত্ত হয়। এই মিশ্রবর্ণগুলি সবই 
শাদ্র-জাতীয় এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন সংকর শ্রেণীতে বিভক্ত । 

করণ, অম্বন্ঠ, উগ্র, মাগধ, তত্তুবায়, গান্ধিকবাণক, নাপিত, গেপ 
(লেখক), কর্মকার, তৌলিক (সূপারি-ব্বসায়ী), কুন্তকার, কংসকার, শাঙ্খক, 
দাস (কৃষিজীবী), বারজীবী, মোদক, মালাকার, সৃত, রাজপনত্র ও তাম্ব্‌লী 
এই কুঁড়টি উত্তম সংকর। 

তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার; স্বর্ণবণক, আভশর, তৈলকারক, ধাঁবর, 
শোৌশ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক- এই বারটি মধ্যম সংকর । মলেগ্রহি, 
কুড়ব, চাণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্রজীবী, দোলাবাহী ও মল্ল এই 
নয়াট অধম সঙ্কর; ইহারা অন্তযজ ও বর্ণাশ্রম-বাহন্কৃত অর্থাৎ বণশ্রিমের 
অন্তর্গত নহে। 

গ্রন্থে ৩৬টি জাতির উল্লেখ আছে; কিন্তু এই তালিকায় আছে ৪৯; 
সুতরাং &টি পরবতর্শ কালে যোজত হইয়ান্ছ। যহাদের পিতা-মাতা 
উভয়ই চতুর্বর্ণভূক্ত, তাহারা উত্তম সংকর; যাহাদের মাতা চতুরর্ণভূক্ত, 
কিন্তু পিতা উত্তম সংকর, তাহারা মধাম সংকর; এবং যাহাদের পিত'মাতা 
উভয়ই সংকর, তাহারা অধম সংকর; এই সাধারণ বিধি অনুসারে উপার- 
উক্ত 'তিনাঁট শ্রেণী-বিভাগ পাঁরক্পিত হইয়াছে । প্রতোক বর্ণের পৃথক 
বৃত্তি 'নার্দস্ট হইয়াছে। শ্রোনিয় ব্রাহ্ধণেরা কেবলমাত্র উত্তম সংকর শ্রেণী- 
ভুক্ত বর্ণের পৌরোহিত্য করিবেন। অন্য দুই শ্রেণীর পহরাহতেরা 
পাঁতত ব্রাহ্মণ বিয়া গণ্য এবং জমানের বর্ণ প্রান্ত হইবেন। এতদ্বাতাঁত 
দেবল ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। গরুড় কর্তক শকদ্বীপ হইতে আনীত 


৯২ 


১৭৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বলিয়া ইহারা শাকঘ্বীপা ব্রাহ্মণ নামে আঁভাঁহত হইতেন। দেবল পিতা 
ও বৈশ্য মাতার গর জাত সন্ভান গণক অথবা গ্রহাবিপ্র। উপসংহারে উত্ত 
হইয়াছে যে, বেনের দেহ হইতে ম্লেচ্ছ নামে এক পত্র জল্মে এবং তাঁহার 
সম্তানগণ প্দালন্দ, পুরুস, খস, ঘবন, সন্ষ, কম্বোজ, শবর, খর ইত্যাদি 
নামে খ্যাত হয়। 

উল্লিখিত উত্তম ও মধ্যম সংকরভুক্ত বর্ণের অধিকাংশই এখনও বাংলায় 
সুপারচিত জাতি। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসারে করণ ও অম্বন্ঠ সংকর 
বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অম্বন্ঠগণ চাকংসা ব্যবসায় করিত বাঁলয়া বৈদ্য নামেও 
আঁভহিত হইয়াছে । করণেরা লাপকর ও রাজকার্ধে আভিজ্ঞ এবং সংশূদ্র 
বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই করণই পরে বাংলায় কায়স্থজাতিতে পরিণত 
হইয়াছে। এখনও বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্য ও কায়স্থ উচ্চ জাতি “ 
বলিয়া পাঁরগাঁণত হয়। শংখকার, দাস (কাঁষজীবী), তস্তুবায়, মোদক, 
কর্মকার ও স্বর্ণবার্ণক জাতি বাংলায় সুপরিচিত, কিন্তু বাংলার বাহিরে 
বড় একটা দেখা যায় না। বৃহন্ধর্মপুরাণ যে প্রাচীন বাংলার সমাজ 
অবলম্বনে 'াঁখত, এই সমুদয় কারণেও তাহা সম্ভবপর বাঁলয়া মনে হয়। 

বরন্ধবৈবর্তপরাণে মিশ্রবর্ণের যে তাঁলিফা আছে, তাহার সাঁহত বৃহদ্ধ- 
মেক্ত তালিকার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে কিছ কিছ; প্রভেদও 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রথমে গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কৃবর, 
তাম্বাল, স্বর্ণকার, ও বণিক ইত্যাদ সংশৃদ্র বলিয়া আভাহিত হইয়াছে, 
এবং ইহার পরই করণ ও অম্বন্ঠের কথা আছে। তৎপর বিশ্বকর্মর ওরসে 
শূদ্র-গর্ভজাত নয়টি শিজ্পকার জাতির উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে 
মালাকার, কর্মকার, শংখকার, কুবিন্দক (তস্তুবায়), কুম্তকার ও কংসকার এই 
ছয়াঁট উত্তম শিল্পী জাতি। কিন্ত স্বর্ণ চুঁরর জন্য স্বর্ণকার ও কর্তব্য : 
অবহেলার জন্য সূত্রধর ও চিত্রকর এই তিনটি শি্পী জাত বন্গশাপে 
পাতিত। স্বর্ণকারের সংসর্গহেতু এবং স্বর্ণ চুরর জন্য এক শ্রেণীর 
বাঁণকও (সম্ভবত স্‌বর্ণবাণিক) রন্ষশাগে পাঁতিত। ইহার পর পাঁতিত সংকর 
জাতির এক সুদীর্ঘ তালিকার মধ্যে অট্রালকাকার, কোটক, তাঁবর, তৈল- 
কার, লেট, মল্প, চর্মকার, শ.ণ্ডী, পোন্ড্রক, মাংসচ্ছেদ, রাজপনুন্ন, কৈবর্ত 
(কলিযূগে ধাীঁবর), রজক, কোয়ালা, গঙ্গাপন্্র, বঙ্গী প্রভৃতির নাম আছে। 
বৃহদ্ধর্মপ্রাণোক্ত অধিকাংশ উত্তম ও মধ্যম সংকর জাতিই ব্রঙ্ধবৈবর্তে 
সংশদ্রু বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্মের নায় ইহাতেও নানাবিধ 
ম্লেচ্ছজাতির কথা আছে। ইহারা বলবান, দুরন্ত, আবিদ্ধকর্ণ, নুর, নিভগ়্, 
রণদুজয়, দূধর্, ধর্মবাঁজত ও শোচাচার-বিহান বািয়া বার্ণত হইয়াছে। 
এতদ্বযতীত ব্যাধ, ভড়, কোল, কো, হন্ডি, ডোম, জোলা, বাগতাত (বাগাঁদ ?) 


জাতিভেদ ১৭৯ 


ব্যালগ্রাহী *€বেদে ?) এবং চান্ডাল প্রভাতি যে-সমুদয় নীচজাতির উল্লেখ 
আছে, তাহাদের প্রায় সমস্তই এখনও বাংলাদেশে বতমান। উপসংহারে 
্হ্মবৈবর্তে বৈদ্য জাতির উৎপাঁন্ত সম্বন্ধে এক বিস্তৃত আখ্যান এবং গণক 
ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণের পাঁতত্যের কারণ উীল্লাখত হইয়াছে। 

বল্লালচরিতে যে-সমূদয় আখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে 
মনে হয় যে, রাজা মনে কারলে কোন জাতিকে উন্নত অথবা অবনত 
কারতে পাঁরতেন। কিন্তু পালরাজগণের 'লাপিতে তাঁহাদের বণশ্রিমধর্ম 
প্রতিপালনের উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণত রাজগণ সমাজের 
বিধান সযত্নে রক্ষা কাঁরয়া চঁলিতেন; বিশেষত রক্ষণশীল 'হন্দুসমাজে 
কোনর্প গুরুতর পরিবর্তন সহজসাধ্য ছিল না। অবশ্য কালক্রমে এরূপে 
পাঁরবর্তন নিশ্চয়ই অল্পাবস্তর হইয়াছে। 'কন্তু বৃহদ্ধর্ম ও ব্রক্ষবৈবর্ত- 
পুরাণে সামাঁজক জাতিভেদের যে চিন্্র পাওয়া যায়, তাহার সাহত 
বর্তমান কালের প্রভেদ এতই কম যে, হিন্দুযুগের অবসানে বাঙালী 
সমাজের এই সমুদয় বাভন্ন জাতি-_ অন্তত ইহার আঁধকাংশই-যে বর্তমান 
ছিল, এবং তাহাদের শ্রেণীবিভাগ যে মোটামুটি একই প্রকারের ছিল, তাহা 
নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

প্রাচীন শাস্ত্মতে সমাজের প্রত্যেক জাতিরই নিার্ঘ্ট বৃত্ত ছিল। 
কিন্তু ইহা যে খুব কঠোরভাবে অনুসরণ করা হইত না, তাহার বহ্‌ প্রমাণ 
আছে। অধ্যয়ন অধ্যাপনা, যজন ঘাজন- ইহাই ছিল ব্রাহ্মণের নার্ট 
কর্ম। কিন্তু সমসামায়ক লাপ হইতে জানা যায় যে, ব্রান্মণেরা রাজ্যশাসন 
ও যৃদ্ধ-বিভাগে কার্য করিতেন। এইরূপ আমরা দোখতে পাই যে, কৈবর্ত 
উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, করণ যাদ্ধ ও চিকিৎসা করিতেন, বৈদ্য 
'মল্মীর কাজ কাঁরতেন এবং দাসজাতীয় ব্যক্তি রাজকর্মচারী ও সভাকাঁব 
ছিলেন। 

বাভন্ন জাতির মধ্যে অন্নগ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে উনাবংশ 
শতাব্দীর ন্যায় কঠোরতা প্রাচীন 'হিন্দযুগে ছিল না। একজাতির মধ্যেই 
সাধারণত 'বিবাহাঁদ হইত, কিন্ত উচ্চশ্রেণীর বর ও নিম্নশ্রেণীর কন্যার 
ববাহ শাসনে অনুমোদত ছিল, এবং কখনও কখনও সমাজে অনুষ্ঠিত 
হইত। শিলালাঁপতে স্পন্ট প্রমাণ আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা বিবাহ 
কাঁরতেন, এবং তাঁহাদের সন্তান সমাজে ও রাজদরবারে বেশ সম্মান লাভ 
কাঁরতেন। সামস্তরাজ লোকনাথ ভরদ্বাজ গোন্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন; কিল্তু তাঁহার মাতামহ ছিলেন পারশব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতা ও শর 
মাতার সন্তান। কিস্তু পারশব হইলেও তিনি সেনাপাঁতির পদ অলঙ্কৃত 
করিতেন। হিন্দুষুূগের শেষ পর্যন্ত যে এইরূপ বিবাহ প্রচালত ছিল, 
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ভট্টভবদেব ও জীমৃতবাহনের গ্রন্থ হইতে তাহা বেশ বোঝা 'যায়। তবে 
দ্বিজজাত শদ্রকন্যা বিবাহ যে ভ্রমশ নিন্দনীয় হইয়া ' উাঠয়াছল, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

বিভিন্ন জাঁতর মধ্যে পান ও ভোজন সম্বন্ধে নিষেধের ররর 
এইরূপ আস্তে আস্তে গাঁড়য়া উ/ঠয়।ছে। প্রাচীন স্মাত অনুসারে সাধারণত 
কেবলমান্র ব্রন্মণেরা শূদ্রের অন্ন ও জল গ্রহণ কারতেন না, এবং এই 
বাধও খুব কঠোরভাবে প্র4তপালত হইত না। এ সম্বন্ধ 1হন্দষগের 
অবসান কালে বাংলা সমাজে কিরূপ 'বাঁধ প্রচলিত ছিল, ভবদেবভট্ট 
প্রণীত প্রায়াশ্ত্ত-প্রকরণ' গ্রন্থে তাহ'র ছু পারচয় পাওয়া যায়। 

ভবদেব বিধান কারয়াছেন যে, চাণন্ডালস্পৃন্ট ও চাণ্ড.লাদ অন্ত্যজ 
জাতির পান্রে রক্ষিত জল পান করিলে ব্রাহ্মণাদ চতুবর্ণের প্রয়াশত্ত 
কাঁর্তে হইবে। শুদ্রের জল পান কাঁরলে ব্রাহ্মণর সমান প্রায়শ্চিত্ত 
করিলেই শুদ্ধি হইত। ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে এরূপ কোন নিষেধ দেখা 
যায় না। 

অন্নবিষয়েও কেবল চান্ডালস্পৃস্ট এবং চাণ্ডাল, অন্ত/জ ও নটনরকাঁদ 
কতকগ্যাল জাতির পন্ক অন্ন বিষয়ে নিষেধের ব্যবস্থা আছে। আপস্তম্বের 
একটি শ্লেকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ শৃদ্রের অন গ্রহণ কাঁরলে তাঁহাকে 
প্রায়শ্চিত্ত কারতে হইবে। ভবদেব এই শ্লোকের উল্লেখ কারয়া নিম্ন- 
লিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ঃ--ব্রাহ্মণ বৈশ্যান্ন গ্রহণ কারলে প্রায়শ্চিন্তের 
মান্রা চতুর্থাংশ কম এবং ক্ষত্রয়ন্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক; ক্ষত্রিয় শদ্রান্ন 
ভোজন কারলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থধশ কম ও বৈশ্যান্ন গ্রহণ ক'রলে 
অধেক; এবং বৈশ্য শূদ্রল্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত অর্ধেক এইরপে 

ঝিতে হইবে । ভবদেব যে মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে কিন্ত 

এরুপ কোন কথা নাই, এবং এই ডীক্তর সমর্থক অন্য কোন শাস্ত্রবাক্য 
থাকিলে ভবদেব নিশ্চয়ই তাহার উল্ল্রখ কারতেন। ইহা হইতে অনুমিত 
হয় যে, শদ্র ও অন্তাজ বতাঁত অন্য জাতির অন্নগ্রহণ করা পূর্বে ব্রাহ্মণের 
পক্ষেও নি'ষদ্ধ ছিল না; ক্রুমে হিন্দ[যুগের অবস'ন কালে এই প্রথা ধীরে 
ধীরে গাঁড়য়া উঠিতেছিল। ভবদেব_ শূদ্রের কন্দৃপক, তৈল-পরু, পায়স, 
দাধ প্রভৃতি ভোজ গ্রহণীয়-হারীতের এই উীক্ত এবং আগপপ্তম্বের একাঁট 
বচন সমর্থন করিয়াছেন; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ যাঁদ আপৎ- 
কালে শূদ্রের অন্ন ভোজন করেন, ত'হা হইলে মনস্তাপ দ্বারাই শুদ্ধ ইন। 
দ্বাদশ' শতাব্দীর প্রাঁসদ্ধ বাঙালী স্মার্ত ভবদেবভটের এই সমুদয় উক্ত 
হইতে অনুমিত হয় যে, 'রাঁভন্ন জাতির মধ্যে পান-ভোজন সম্বন্ধে নিষেধ 
তখনও পরবতর্শ কালের ন্যায় কঠোর রূপ ধারণ করে নাই, এবং চাণ্ডালান্ন 
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গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণের জাতিপাত হইত না, প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শ্যাদ্ধ 
হইত । ৃঁ 


২। ব্রাহ্মণ 

হিন্দুযুগে বাংলায় ক্ষান্রয় ও বৈশ্যজাতির সম্বন্ধে বিস্তীত কোন বিবরণ 
পাওয়া যায় না। 'কন্তু প্রাচীন কাল হইতেই যে এদেশে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য 
ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ ন.ই। গপ্তফুগে বাংলার সবন্ব ব্রাহ্মণের বসবাসের 
কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাম্শাসন ও শিলালিপি হইতে দেখা 
যায় যে, পরবতারঁ কালে বিদেশ হইতে আগত বহসংখ্যক ব্রাহ্গণ এদেশে 
স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছেন, আবার এদেশ হইতেও বহনসংখ্যক ব্রাহ্মণ অন্য 
দেশে গিয়াছেন। কালক্রমে বাংলার ব্রাহ্মণগণ রট্রীয়, বারেন্দ্র, বোঁদক, 
শাকদ্বীপণ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। রাজা অথবা ধনী লোক 
ব্লাহ্ণাঁদগকে ভীম, কখনও বা সমস্ত গ্রাম দান করিয়া প্রতিষ্ঠা কারতেন। 
এই সমুদয় গ্রামের নাম হইতে ব্রাহ্মণের গাঁঞীর সৃচ্টি হয় এবং ইহা 
তাঁহাদের নামের শেষে উপাধিস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এইরুপে বন্দাঘটন, 
মুখটা, গাঙ্গুলী প্রভাতি গ্রামের নাম বা গ্াঁঞ্ হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধায় প্রভৃতি সুপারচিত উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। 
পুতিতুণ্ড, িপলাই, ভট্টশালী, কৃশারী, মাসচটক, বটব্যাল, ঘোষাল, মৈলর, 
লাহিড়ী প্রভাতি উপাধিও এইর্‌ূপে উদ্ভূত হইয়াছে । হিন্দুষুগ্ের অব- 
সানের পূবেই যে বাংলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে পৃবেক্তি শ্রেণী-বিভাগ এবং 
গাঁঞীপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার 
কুলজী গ্রন্থে ইহাদের উৎপান্ত সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহা সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কুলজীর উীক্ত সংক্ষেপত এই ৪ 

“গোঁড়ের রাজা আঁদশূর বোদক যজ্ঞ অনুষ্ঠান কারবার জন্য কান্যকুব্জ 
হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, কারণ বাংলার র্লাহ্গণেরা বেদে 
অনাভজ্ঞ 'ছিলেন। এই পরণ্ুর্রাহ্মণ স্ত্ীপত্তরাদ সহ বাংলাদেশে বসবাস 
করেন এবং আদিশূর তাঁহাদের বাসের জনা পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। 
কালক্রমে এই পণ্ ব্রাহ্মণের সন্তানগণের মধ্যে বিরোধ উপস্ফিত হইল, এবং 
তাহার ফলে কতক রাঢ়দেশে ও কতক বরেন্দ্রডমে বাস করিতে লাগিলেন। 
পরে মহারাজা বল্লালসেনের রাজ্যকালে বাসস্থানের নাম অনুসারে তাঁহারা 
রাঢট এবং বারেন্দ্র নামে দুইটি 'নার্দ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। 
কালক্রমে তাঁহাদের বংশধরেরা সংখায় বৃদ্ধি পাইল। আদিশরের পৌর 
ক্ষিতিশূরের সময় রাঢ়াঁয় ব্রাহ্মণগণের মোট সংখ্যা হয় উনষাট। ক্ষিতিশ্‌র 
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তাঁহাদের বাসের জন্য উনষাটখানি গ্রাম দান করেন। এই সমুদয় 
গ্রামের নাম হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গাঁঞীর উৎপাত হইয়াছে। রাজা 
ক্ষিতিশ্‌রের পুত্র ধরাশূর এই সমুদয় ব্রাহ্মণাদগকে মদখ্য কুলীন, গৌণ 
কুলীন এবং শ্রোন্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বারেন্দর ব্রাহ্মণগণ 
মহারাজা বল্লালসেনের সময়ে কুলীন, শ্রোন্িয় ও কাপ এই তিন ভাগে 
[বিভক্ত হন। তাঁহাদের গাঁঞ্ীর সংখ্যা এক শত ।» 

উপরে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহার প্রত্যেকটি বিষয় 
সম্বন্ধে বাভল্ন কুলজী গ্রন্থের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বমান। মহারাজা 
আঁদশ্‌রের বংশ ও তারিখ, পণ ব্রাহ্মণের নাম ও আনয়নের কারণ, বঙ্গদেশে 
তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা, রাট়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীর উৎপাত্তর কারণ, 
গাঁঞশর নাম ও সংখ্যা, কোলিন্য প্রথার প্রবর্তনের কারণ ও বিবর্তনের 
ইতিহাস প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই পরস্পর-বরোধী বহু উক্তি বামন 
কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় কুলগ্রন্থের কোনখানিই 
খুশস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত নহে। সুতরাং এই সমুদয় 
গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস রচনা করা কোন 
মতেই সমীচীন নয়। কুলজীর মতে আঁদশুর কর্তৃক পণব্রাহ্মণ 
আনয়নের পূর্বে বাংলায় মাত্র সাতশত ঘর ব্রাহ্গণ ছিলেন। তাঁহাদের 
বংশধরেরা সপ্তশতণ নামে খ্যাত ছিলেন এবং রাহ্মণ-সমাজে বিশেষ হান 
বালয়া িবেচিত হইতেন। কালক্রমে সাতশতণ ব্রাহ্মণ বাংলাদেশ হইতে 
বিলুপ্ত হইয়াছে। সতরাং পরবতর্ণ কালে আগত বৈদিক প্রভৃতি কয়েকটি 
বাশন্ট শ্রেণীর আঁত অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ব্যতীত বাংলাদেশের প্রায় সকল 
ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ হইতে আগত পণ্ব্রাহ্গণের সম্ভতান। এই উীক্ত বা 
প্রচীলত মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য । কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বা 
ততোধিক ব্রা্ষণ এদেশে আসিয়াছলেন, ইহা আঁবশ্বাস করিবার কোন 
হেতু নাই। কারণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, মধ্যদেশ হইতে আগত 
বহ; ব্রাহ্মণ এদেশে এবং ভারতের অনন্র স্থায়ীভাবে বসবাস কাঁরয়াছেন। 
ইন্হারা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, এবং বাসস্থানের 
নাম অন্ঃসারে রাঢ়ায়, বারেন্দর প্রভৃতি 'বাভন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, 
ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। কোঁলিন্য মযাদার 
উৎপাত্ত ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কুলগ্রন্থের বর্ণনাও অধিকাংশই কাল্পনিক ও 
আঁতরঞ্জিত। 
.. বাংলার বোদিক ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও বিশেষ সম্মানভাজন। 
ইন্হারা দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চান্ত্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রাট়ীয় ও 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদের কোন গাঁঞ বা কৌলিন্য প্রথা নাই। 


'্রা্ষণ | ৯৮ 


দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মতে তাঁহাদের পর্বপুরুষেরা উৎকল, দ্রাবিড় 
প্রভীত দেশ হইতে. আসিয়া বাংলায় বসবাস কর়েন।, ইস্হ/রা বলেন যে, 
আযধিতে মূসলমাপাঁদগের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইলে সেখানে বেদাদ শাস্রচচ 
ক্লুমশ কঁময়া গেল। কিন্তু দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চা 
থাকায় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে সাদরে স্বদেশে বাস করাইলেন। 

পাশ্চাত্ত্য বোদিকগণের কুলগ্রন্ধে তাঁহাদের যে বিবরণ . পাওয়া যায়, 
তাহা সংক্ষেপে এই $- 

“গোড়দেশের রাজা শ্যামলবর্মা বিক্লমপুরে রাজহাননী স্থাপন ক্রেন। 
একদিন তাঁহার রাজপ্রাসাদে একটি শকুন পাঁতিত হওয়ায় শাস্তযজ্ঞের 
অনুম্ঠান আবশ্যক হইল । গোড়ের ব্রাহ্মণগণ 'িরাগ্মিক ও যজ্দে অনভিজ্ঞ, 
সূতরাং রাজা 'শ্যামলবর্মা তাঁহার শ্বশুর কান্যকুব্জের (মতান্তরে কাশীর) 
রাজা নীলকণ্ঠের নিকট গমন করিয়া তথা হইতে ঘশোধর মিশ্র ও অন্য 
চারজন সাগ্নক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া ১০০১ শাকে (১০৭৯ অধ্দে) স্বীয় 
রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ঘজ্ঞ সমাপনান্তে শ্যামলবর্মা গ্রামাদি দান করিয়া 
তাঁহাঁদগকে এই দেশে প্রাতান্ভঠত কারলেন। তাঁহাদের সম্ভানেরাই পাশ্চাস্ত্য 
বৈদিক নামে খ্যাত হইয়াছেন।” 

পবেক্তি রাঢীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থের ন্যায় উল্লিখিত 
বরণের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই বোঁদক কুলজী গ্রন্থে পরস্পর-ীবরোধী মত 
পাওয়া যায়। এমন কি কোন কোন কুলগ্রন্থে রাজার নাম শ্যামলবমরি 
পরিবর্তে হরিবর্মা বালয়া লাখিত হইয়াছে । অবশ্য এই দুই জনই বর্ম 
বংশীয় প্রাসদ্ধ রাজা (৮৫ পৃঃ)। কোন কোন কুলগ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে 
যে, শ্যামলবম্া কর্তক আনীত পণ গোত্রীয় বোদক ব্রাহ্গণেরা কালক্রমে 
'বেদজ্ঞান-বিমূড় হওয়াতে ১১০২ শকাব্দের অন্য গোত্রীয় প্রাহ্গণেরা 
আসিয়া বোদক কুলে মিলিত হন। সতরাং এই সমুদয় মতামতের সত্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেম্ট কারণ আছে। 

বাংলায় গ্রহ-বিপ্র নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্ণ আছেন। ইহারা শাক- 
দবঁপী ব্রাহ্মণ বলিয়াও পাঁরিচিত। ইহাদের কুলপাঞ্জকায় উক্ত হইয়াছে 
যে গোঁড়ের রাজা শশাগ্ক রোগান্রান্ত হইয়া বৈদ্যগণের চিকিৎসায় সফল 
না পাওয়ায় সরঘ্‌ নদীর তাঁরবাসাঁ জপ-্যন্্-পরায়ণ দ্বাদশ জন ররাহ্মণকে 
আনাইয়া গ্রহ-ঘজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন ও রোগমুক্ত হন। রাজার আদেশে 
ইন্হারা সপরিবারে গৌড় দেশে বাস করেন। ই*হারা শাকগ্বীপ-বাসঈ 
মার্তন্ডাদি আট জন মুনির বংশধর। গরুড় শাকদ্বীপ।হইতে ইহাদের 
পূর্বপুরষগণকে মধ্যদেশে আনয়ন কারয়াছিলেন। 

এতত্যতীত অন্য কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্গণও সম্ভবত হিন্দযূগে 


১৮৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বাংলায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া 
যায় না। বল্পলসেন তাঁহার গুরু অনিরদ্দ্ধভট্ট সম্বন্ধে যাহা িখিয়াছেন, 
তাহাতে অন্যামত হয় যে, তান সারস্বত শ্রেণনীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুলজশ 
অনুসারে অল্ধরাজ শূদ্রই সরস্বতী নদী তাঁর হইতে তাঁহাদিগকে আনয়ন 
করেন। কুলজী গ্রন্থে বাস, পরাশর, কৌন্ডিণ্য, সপ্তশতা প্রভাতি অন্য যে 
সমুদয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উল্লখ আছে, ত.হ।র কোনাঁটই ষে প্রাচীন 'হন্দুষুগে 
বাংলায় বিদ)মান ছিল, ইহার "বিশ্বস্ত প্রমণ এখন পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই।' 

ব্রাহ্মণগণ যে সমাজে সবশ্রেম্ত মযাদা লভ করতেন এবং তাঁহাদের 
মধ্যে অনেকে প্রকৃত ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন কাঁরিতেন, 
সে বিষয়ে সন্দেহ কারবার কারণ নাই। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, চারন্র ও 
অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সমাজের আদর্শ ছিল। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণই যে 
এইরূপ আদর্শ অনুসারে চাঁলতেন, এরূপ মনে করা ভুল। এমন কি 
শাস্দে ব্রাহ্মণদের যে সমুদয় 'না্রষ্ট কর্ম আছে, অনেক, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণও 
তাহা মানিয়া চলেন নাই। ভবদেবভট্ট ও দভ্প।ঁণ বংশানূক্রামক রাজমন্তী 
ছিলেন। সমতটে দ্‌ইটি ব্রাহ্মণ বংশ সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব কারতেন। 
ব্রান্মণেরা য্দ্ধাবদ্যায়ও পারদশর্শ ছিলেন। ত্রাঙ্গণেরা যে অন্য ন.নাবিধ 
বৃত্ত দ্বারা জাঁবিকা নির্বহি কারতেন, শাস্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ইহার কোন কোনাঁট-যেমন কাঁষকার্যধ_অনুমোদত ছিল। কিন্তু অনেক- 
গলিই 'নন্দনীয় ছিল এবং তাহার জন্য ব্রাহ্মণগণকে প্রায়শ্চিত্ত কাঁরতে 
হইত। ভবদেবভট্ট এইরূপ কার্যের এক সব্দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন।' 
শুদ্রের অধ্যাপনা ও যাজন ইহার অন্যতম। তৎংকালে জাতিভেদের কুফল 
ও.সমাজের অধঃপতন কতদূর পেপছিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা জানা 
যায়। ভবদেবভট্ট রাজার মন্তিত্ব ও যুদ্ধ কাঁরয়াও ব্রাহ্মণের সবেচ্চি পদে 
প্রাতম্যিত ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্ণের আদর্শ বাত্ত অধ্যাপনা ও যাজন 
অবলম্বন করিয়া কোন ব্রাহ্মণ যাঁদ শৃদ্রের জ্ঞানলাভে ও ধর্মকার্যে সহায়তা 
করিতেন, তবে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত। অর্থাৎ ধর্ম 
ও জ্ঞান লাভের জন্য ব্রাহ্মণের উপদেশ যাহাদের সবপেক্ষা বেশশ প্রয়োজন, 
তাহাদিগকে সাহাষ্য করা রান্মণের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল। চিন্রাদ শিপ, 
বৈদ্যক ও জ্যোতিষশাস্ত প্রভৃতির চাও ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নাষদ্ধ ছিল। 
কু রাজ্যশাসন, যুদ্ধ করা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের আদর্শের সম্পর্ণ বিরোধশ 
কাজ করিয়াও ভবদেবের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ আত্মশ্নাঘা করিতেন। ব্রাহ্মণগণের 
এই মনোবাত্তই যে সামাজিক অবনাঁত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনূন্নতির একটি 
প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


অম্বন্ঠ-বৈদ্য ১০৫ 


৩। করণ-কায়স্থ 
প্রাচীন বঙ্গসমাজে ব্রা্গণের পরেই সম্ভবত করণ জাতর প্রাধান্য 'ছিল। 
বৃহদ্ধর্মপূরাণে সংকর জাতির মধ্যে প্রথমেই করণের উল্লেখ আছে। করণ- 
গণ যে খুব উচ্চপদে আঁধান্ঠত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ অছে। সামন্ত 
রাজা লোকনাথ করণ ছিলেন, এবং বৈন্যগুপ্তের ত.ম্রশাসনে একজন করণ 
কায়স্ছ সান্ষিবিগ্রাহক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শব্দ-প্রদীপ নামক একখানি 
বৈদ্যক গ্রন্থের প্রণেতা নিজেকে করথান্বয় বলিয়াছেন। তিনি নিজে রাজ- 
বৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার পিতা ও পিতামহ রমপাল ও গোঁবন্দচন্দ্ের 
রাজবৈদ্য ছিলেন। রামচাঁরত-প্রণেতা সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা সাঁ্ধাবগ্রীহক 
ও করণগণের শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া উল্লিখত হইয়াছে। 

প্রাচীন ধর্মশাস্তে করণ শব্দে একটি জাতি ও একশ্রেণীর কর্মচারী 
(লেখক, হিসাব-রক্ষক প্রভৃতি) বূঝায়। কায়স্থ শব্দও প্রথমে এই শ্রেণীর 
রাজকমণ্চারী বুঝাইত, পরে জাতিবাচক সংজ্ঞায় পারণত হয়। কোষকার 
বৈজয়ন্তঁ কায়স্থ ও করণ প্রতিশব্দর্পে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচীন 
লিপিতেও করণ ও কায়স্থ একই অর্থে বাবহৃত হইয়াছে। করণজাতি 
শহন্দুযুগের পরে ক্রমে বঙ্গদেশে লোপ পাইয়াছে, আবার কায়স্থজাঁতি 
হন্দযূগের পূর্বে এদেশে সুপারচিত ছিল না. পরে প্রাধান্য লাভ 
কারয়াছে। সুতরাং এরপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, ভারত- 
বর্ষের অন্য কোন কোন প্রদেশের ন্যায় বাংলা দেশেও করণ কায়স্ছে পাঁরণত 
হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 

খীম্টীয় পণ্চম, ষ্ঠ ও অস্টম শতাব্দীর তাম্শাসনে প্রথম-কায়স্থ' ও 
“জ্যেম্ঠ-কায়স্ছ" প্রীতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, তখনও বাংলায় কায়চ্ছ 
শব্দে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী মান্র বুঝাইত। খ্যাম্টীয় দশম শতাব্দীর 
একখানি শিলালাপতে গৌড়-কায়চ্ছ বংশের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই 
সময়ে বাংলায় কায়স্থ জাতির উৎপাত্ত হইয়াছে, এর্‌প মনে করা যাইতে 
পারে। কিস্তি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে 
পণ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পণ ভৃত্য আসিয়াছিল, তাহারাই ঘোষ, বস, গৃহ, 
মিত্র, দত্ত প্রভৃতি কুলীন কায়স্ছের আদপুরূষ। 


৪1 অম্বষ্ড-বৈদ্য 
বৈদ্য শব্দে প্রথমে চিকিৎসক মান্ন বুঝাইত; পরে ইহা একটি জাতিবাচক 
সংজ্ঞায় পারণত হইয়াছে । ঠিক কোন সময়ে বাংলা দেশে এই জাতির 
প্রাতজ্ঞা হয়, তাহা বলা কঠিন। সপ্তম ও অস্টম শতাব্দীর চাঁরখানি 


১৮৬ বাংলা দেশের হীতহাস 


লাপতে দাক্ষণ ভারতবর্ষে বৈদ্যজাতির উল্লেখ আছে। ইহারা রাজ্যে ও 
সমাজে উচ্চ মযদার আঁধকারী ছিলেন এবং ইহাদের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ 
বাঁলয়া বিবেচিত হইতেন। 'কন্তু দ্বাদশ শতাব্দের পূর্বে বাংলায় বৈদ্য- 
জাতির আস্তত্বের কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়: নাই। প.বেক্তি শ্রীহট্ের 
রাজা ঈশানদেবের তাগ্রশাসনে তাঁহার মন্ত্রী (পট্রনিক) বনমালীকর 
বৈদাবংশপ্রদীপ' বালয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার তিনজন রাজার রাজবৈদ্য করণ- 
বংশীয় ছিলেন। সুতরাং হিন্দুষুগে বাংলার চিকিংসা-ব্যবসায়ীরা যে 
বৈদ্যনামক বিশিষ্ট কোন জাতি বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইতেন, ইহা সম্ভব 
বলিয়া মনে হয় না। 

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্ে অম্বম্ঠ জাতির উল্লেখ আছে। মনূসংহতা অনুসারে 
চিকিৎসাই ইহাদের বৃত্তি। মধ্যযুগে বাংলাদেশে অম্বন্ঠ বৈদ্যজাতির 
অপর নাম বাঁলয়া গৃহীত হইত। বর্তমান কালে অনেক বৈদ্য ইহা 
স্বাঁকার করেন না; কি্তু সৃপ্রসিদ্ধ ভরতমল্লিক অম্ব্ত ও বৈদ্য বাঁলয়া 
নিজের পরিচয় দিয়াছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে অম্বন্ঠ ও বৈদ্য একই জাতির 
নাম, কিস্তৃ ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ অনুসারে এ দুইটি ভিন্ন জাতি। সম্ভবত 
বাংলায় বৈদ্য ও অম্বচ্ঠ, কায়স্ছ ও করণের ন্যায় একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে । 
কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ বলা যায় না। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে 
অনেক কায়স্থ অম্ব্ঠ বাঁলয়া পরিচয় দেন। সতসংহতায় অম্বচ্ঠকে 
মাহিষ্য বলা হইয়াছে; কিন্তু ভরতমল্লিক বৈদ্য ও অম্বম্ঠের আভন্বত্ব- 
সূচক ব্যাস, আগ্নবেশ ও শঙ্খস্মতি হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধত 
করিয়াছেন। ইহার কোন স্মৃতিই খুব প্রাচীন নহে, এবং শ্লোকগুলিও 
অকৃন্িম কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


৫। অন্যান্য জাতি 
বাংলার অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছ; জানা যায় না। যুগী, 
সুবর্ণবাণক ও কৈবর্তজাতি সম্বন্ধে বল্লাল-চরিতে অনেক কথা আছে; 
কিন্তু এই সমুদয় কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে। রামপালের প্রসঙ্গে দিব্য 
নামক কৈবর্তনায়কের বিদ্রোহের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'দব্য, রুদোক ও 
ভীম এই তিনজন কৈবর্ত রাজা বরেন্দ্রে রাজত্ব করেন; সুতরাং রাজ্যে ও 
সমাজে কৈবর্তজাতির যে বিশেষ প্রাতপা্ত ছিল, ইহা অনুমান করা 
যাইতে পারে। কিন্তু সমসামায়ক স্মার্ত পাঁণ্ডিত ভবদেবভট্র কৈবর্তকে 
অন্তাজ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৈবর্ত ও মাহষ্য সম্ভবত একই 
জাতি, কারণ উভয়েই স্মৃতি ও পুরাণে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার 
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সন্তান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বতমান কালে পূর্ববঙ্গের মাহিষ্য এবং 
পশ্চিমবঙ্গের চাষী কৈবর্ত এক জাতি বাঁলয়া পরিগণিত। ইহাদের মধ্যে 
অনেক জাঁমদার ও তাল্‌কদার আছেন এবং মৌদনীপুর 'জলায় ই“হারাই 
খুব সম্দ্রান্ত শ্রেণী। কিন্তু আর এক শ্রেণীর কৈবর্ত ধাঁবর বাঁলয়া 
পাঁরাচত এবং মংস্য বিক্রুয়ই ইহাদের ব্যবসায়। ব্রন্মবৈবর্তপুরাণে উত্ত 
হইয়াছে ঘে, তীবর-সংসর্গহেতু কলিষূগে কৈবতর্গিণ পাঁতিত হইয়া ধঁবরে 
পাঁরণত হইয়াছে। সম্ভবত বর্তমান কালের ন্যায় প্রাচীন কালেও কৈবর্ত 
জাত হালক ও জাঁলক এই দুই 'বাভন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত 'ছিল। 
বিষুপুরাণে যে কৈবর্ত জাতিকে অন্রাহ্মণ্য বলা হইয়াছে, এবং বল্লালসেন 
যে কৈবর্ত জাতিকে জলাচরণায় করিয়াছিলেন বালয়া বল্লাল-চারতে উক্ত 
হইয়াছে, তাহা সম্ভবত কেবল মান্র শেষোক্ত শ্রেণী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । 
বাংলার আরও অনেক জাতির মধ্যে এইর্‌প উচ্চ ও নাঁচ শ্রেণী দেখিতে 
পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপ্রাণে উত্তম সংকর শ্রেণীর মধ্যে গোপের উল্লেখ 
আছে, ইহারা লেখক; কিন্তু মধ্যম সংকরের মধ্যে আভীর জাতির উল্লেখ 
আছে, ইহারা সপ্তবত দক্ধ-ব্যবসায়ী। বর্তমান কালেও সদ্গোপ ও গয়লা 
দুইটি 'বাভল্ন জাতি। 

বৃহন্ধর্ম ও ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে যে সমুদয় নীচ জাতির উল্লেখ আছে, 
তাহার প্রায় সকলগ্ুিই বর্তমানকালে সূপারচিত। ব্ৃহদ্ধর্মপুরাণে 
ইহাদিগকে বরাশ্রম বাহচ্কৃত ও অস্ত্যজ বলা হইয়াছে । ভবদেবভট্রের মতে 
রজক. চর্মকার, নট, বর;ড়, কৈবর্ত মেদ ও ভিল্ল এই সাতাঁট অস্ত্যজ 
জাতি। কিন্তু বৃহদ্র্ম অনুসারে রজক ও নট মধ্যম সংকর জাতনঁয় এবং 
বহ্ধবৈবর্ত মতে ভিল্ল সংশূদ্র। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, স্থান ও 
কাল অন্সারে সমাজে বিভিন্ন জাতির উন্নাতি ও অবনাঁত হইয়াছে। 

প্রাচীন বৌদ্ধ চযপিদে ডোম, চণ্ডাল, ও শবরের কু কিছ; বিবরণ 
আছে। ডোমেরা শহরের বাহিরে বাস করিত এবং অস্পৃশ্য বালয়া গণ্য 
হইত। তাহারা বাঁশের ঝাড় বানাইত ও তাঁত বুনিত। ডোম মেয়েদের 
স্বভাব-চরিন্র ভাল ছিল না; তাহারা নাচিয়া-গাহিয়া বেড়াইত। চণ্ডালেরা 
মাঝে মাঝে গৃহচ্ছের বধূ চুরি করিয়া নিত। শবরেরা পাহাড়ে বাস 
কাঁরত। তাহাদের মেয়েরা কানে দুল এবং ময়ূর-পচ্ছ ও গুঞজাফলের 
মালা পারিত। নৈহাঁটি তাম্রশাসনে পুলিন্দ নামে আর এক শ্রেণীর আদিম 
জাতির উল্লেখ আছে। তাহারা বনে বাস করিত এবং তাহাদের মেয়েরাও 
গুঞ্জাফলের মালা পরিত। শবর জাঁতর কথা প্রাচীন বাংলার অন্য গ্রল্থেও 
আছে। সম্ভবত পাহাড়পুরের মান্দর গান্রে যে কয়েকট আদিম অসভ্য 
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মধ্যে নর-নারী উভয়েরই কঁটিদেশে কয়েকটি বৃক্ষপত্র ব্তাঁত আর কোন 
আবরণ নাই। মেয়েরা কিন্তু পরিপাটি করিয়া কেশ-বিন্যাস করিত এবং 
পন্রপ্‌স্পের অনেক অলঙ্কার পারত। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই বেশ 
সবলকায় ছল এবং তঈর-ধনুক ও খঙ়া ব্যবহার কারতে জানিত। একটি 
উৎকীর্ণ ফলকে দেখা যায়, একজন স্ত্রীলোক একটি মৃত জন্তু হাতে 
ঝুলাইয়া বারদর্পে চলিয়াছে; সম্ভবত নিজেই ইহা শিকার করিয়া 
আনিয়াছে, এবং ইহাই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। বাংলা দেশে সর্ব-প্রাচীন 
কালে যে সমুদয় জাতি বাস করিত, সম্ভবত ইহারা তাহাদেরই বংশধর, 
এবং সহম্রীধক বংসরেও ইহাদের জাবনযাব্রার বশেষ কোন পাঁরবর্তন 
হয় নাই। 


৬। পূজা-পার্থধ এবং আমোদ-উৎসব 
দেব-দেবীর পূজা ব্যতীত ধর্মের অনেক অলৌকিক অনুম্ঠানও প্রাচীন- 
কালের সামাজিক জীবনে একাট 'বাঁশষ্ট স্থান আঁধকার কারত। ধর্মশাচ্দে 
বহদবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে,-জন্মের পূর্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্যস্ত 
মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় এইগ্যাল পালনীয়। শিশুর জন্মের পূর্বেই 
তাহার মঙ্গলের জন্য গভধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও শোষ্যস্তী-হোম 
অনুষ্ঠিত হইত। জন্মের পর জাতকর্ম, নিক্ষুমণ, নামকরণ, পৌঁম্টিককর্ম, 
অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন। তাহার পর ছান্রজীবনের আরন্ত। 
শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সমাবর্তন উৎসব; তৎপর বিবাহ 
ও নূতন গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে শালাকর্ম অনুষ্ঠান করতে হইত । মৃত্যুর 
অব্যবাহত পূর্বে ও পরে নানাবিধ ওধ্বদৈহিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং 
অশোচ পালন ও শ্রাদ্ধাঁদ শাস্বের নিয়ম অনুসারেই আচারত হইত। 
বাংলার স্মার্ত পণ্ডিতেরা এই সমুদয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ 'লীািয়া 
বারস্থার সাঁহত বাংলার এই বিষয়ে বিশেষ কোন অনৈক্য ছিল না, এবং 
লোকাচারের যে প্রভেদ ছল, বর্তমানকালেও তাহার প্রায় সবই 'বিদামান 
রাঁহয়াছে। এই সমুদয় সংস্কার ছাড়াও বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযান্নায় 
ধর্মশাস্দ্ের প্রবল প্রভাব ছিল। কোন কোন তিথিতে কি কি খাদ্য ও 
কর্ম নিষিদ্ধ, কোন্‌ তিথিতে উপবাস করিতে হইবে, এবং অধ্যয়ন, গিদেশ- 
যাত্রা, তাঁথগমন প্রভৃতির জন্য কোন্‌ কোন্‌ কাল শুভ বা অশুভ ইত্যাঁদ 
বিষয়ে শাস্বের পৃঙ্খানুপৃঙ্খ অনুশাসন দ্বারা প্রত্যেকের জীবন কঠোর- 
ভাবে নিয়ন্রিত হইত। কিন্তু তাই বলিয়া সে কালের জীবন একেবারে 
নিরানন্দ বা বৈচিত্হীন ছিল না। বিবাহাদ উপলক্ষে নৃত্যগীতাঁদ 


অন্যান্য জাতি ১৮৯ 


আমোদ-উৎসব হইত। চযাঁপদে উক্ত হইয়াছে যে, বর বিবাহ করিতে 
যাইবার সময় পটহ, মাদল, করণ্ড, কসালা, দুন্দ্যাভ প্রভৃতির বাদ্য হইত। 
ইহা ছাড়া তখনও বাংলায় বারমাসে তের পার্ণ হইত এবং এই সমুদয় 
প্‌জা-পার্ণণ উপলক্ষো নানাবিধ আমোদ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। 
এখনকার ন্যায় প্রাচীন 'হন্দু যুগেও দুর্গা পৃজাই বাংলার প্রধান 
পর্ব ছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী রামচরিতে লিখিয়াছেন যে, উমা অর্থাৎ দুগরি 
অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রে বিপুল উৎসব হইত । অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও 
এই উৎসবের বিবরণ আছে। শারদীয় দগ্গপূজায় বিজয়া দশমীর দন 
'শাবরোংসব' নামে এক প্রকার নৃত্য-গীঁতের অনুষ্ঠান হইত। শবরজাতির 
ন্যায় কেবলমান্্র বৃক্ষপন্ন পাঁরধান করিয়া এবং সারা গায়ে কাদা মাঁখয়া 
ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা অশ্লীল গান গাহিত এবং তদনূর্প 
কুতীসত অঙ্গভঙ্গী কারিত। জীমৃতবাহন 'কাল-বিবেক' গ্রন্থে যে ভাবায় 
এই নূত্য-গ্ীতের বর্ণনা করিয়াছেন, বর্তমান কালের রুচি অনুসারে 
তাহার উল্লেখ বা ইঙ্গিত করাও অসম্ভব। অথচ 'তানিই লিখিয়াছেন, যে 
ইহা না করিবে ভগবতা নুদ্ধা হইয়া তাহাকে নিদার্ণ শাপ 1দবেন। 
বৃহদ্ধর্মপূরাণে কতিপয় অশ্লীল শব্দ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, ইহা 
অপরের সম্মুখে উচ্চারণ করা কর্তব্য নহে, কিন্তু আশ্বন ম.সে মহাপূজার 
দনে ইহা উচ্চারণ করিবে,-তবে মাতা, ভগিনী এবং শক্তিমন্তে আদাক্ষিতা 
শিষ্যার সম্মুখে নহে। ইহার সপক্ষে এই পুরাণে যে যুক্তি দেওয়া 
হইয়াছে, শ্লীলতা বজায় রাখিয়া তাহার উল্লেখ করা ঘায় না। ধর্মের 
নামে এই সমুদয় বীভৎসতা যে অনেক পাঁরমাণে তান্তিক অনষ্ঠানের 
ফল, তাহা অস্বীকার করা কঠিন। উপযুক্ত আধিকারীর পক্ষে এই সমূদয় 
অনূষ্ঠান প্রয়োজনীয় অথবা ফলপ্রদ হইতে পারে, তকের খাতিরে ইহা 
স্বীকার কারলেও সর্বসাধারণের উপর ইহার প্রভাব যে নীতি ও রুচির 
দিক দিয়া অত্যন্ত অশুভ হইয়াছিল, বাংলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা 
কারলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। চৈত্র মাসে কাম মহোৎসবেও 
বাদ্-সহক'রে এই প্রকার অশ্লীল গান গীত হইত, কারণ লোকের বিশ্বাস 
ছিল, ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কামদেব ধন, প্র প্রভৃতি দান কাঁরবেন। 
হোলাকা-বর্তমান কালের হোঁল--একাট প্রধান উৎসব ছিল। স্্রী- 
পাওয়া যায় না। দ্যাত-প্রাতপদ নামে একাঁট বিশেষ উৎসব কার্তক 
মাসের শুক্র প্রাতপদে অনুষ্ঠিত হইত। প্রাতে বাজী রাখিয়া পাশা 
খেলা হইত,. এবং লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ইহার ফলাফল আগামী 
বংসরের শুভাশুভ নির্দেশ করে। তাহার পর বসন-ভূষণ পরিধান ও 


১৯০ বাংলা দেশের, ইতিহাস 


গন্বদ্রব্যাদি লেপন কারয়া সকলে গাীঁতবাদ্যে যোগদান কাঁরত এবং বন্ধ-বান্ধব 
সহ ভোজন করিত। রান্রে শয়নকক্ষ ও শয্যা বিশেষভাবে সঁজ্জত হইত 
এবং প্রণয়ীযূগল একত্রে রান্ন' যাপন কারত। কোজাগরী পূর্ণিমার 
রান্রেও অক্ষল্রীড়া হইত এবং আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া ভোজন 
কাঁরতেন। চিণ্ড়া ও নারিকেলের প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্য এই রান্রে প্রধান 
খাদ্য ছিল। কার্তক মাসে সখরান্রিব্রত পাঁলত হইত । সন্ধ্যাকালে 
গরীব-দুঃখীকে খাওয়ান হইত এবং পরদিন প্রভাতে ধাহার সহিত দেখা 
হইত, বন্ধ; বা আত্মীয় না হইলেও তাহাকে কুশলবচন এবং পুষ্প, গন্ধ, 
দধি প্রভাতি দ্বারা অর্চনা করা হইত। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, পাষাণ-চতুর্দশীব্রত, 
আকাশ-প্রদীপ, জন্মাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া, দশহরার গঙ্গাল্লান, অষ্টমনীতে 
ন্ষপনত্র-য্পান প্রভৃতি বত'মানকালের সুপাঁরচিত অনুজ্ঠানগলও তৎকালে 
প্রচালত ছিল। সেই যুগে শক্লোথান নামে একাঁট উৎসব ছিল। ভাদ্রু- 
মাসের শংক্লাম্টমীতে ইন্দ্রের কাম্ঠাঁনার্মত 'বিশাল ধৰজ-দশ্ড উত্তোলন করা 
হইত। এই উপলক্ষে সূবেশধারী নাগাঁরকগ্ণ সমবেত হইতেন এবং রাজ্া 
স্বয়ং দৈবজ্ৰ, সচিব, কণ্ঠুকী ও রাহ্ষণগণ সমাভব্যাহারে উপাস্ছিত হইয়া 
উৎসবে যোগদান কাঁরতেন। এই জাতীয় উৎসব এখন একেবারেই লোপ 
পাইয়াছে। এই সমুদয় পূজা-পার্বণ, উৎসব প্রভাতি ও তদ-পলক্ষে 
আমোদ-প্রমোদ বাঙালীর সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। 


৭। বাঙালীর চাঁরত্র ও জাবন-যান্রা 

এই যুগে সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জাঁবন-্যান্র র কোন স্পম্ট বা বিস্তৃত 
বিবরণ জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন বাংলায় লিখিত চরযাঁপদগ্চলিতে এ 
বিষয়ে কিছ কিছু উল্লেখ আছে। কিন্তু এই পদগাীল দশম শতাব্দী বা 
তাহার পরে রাঁচত; অন্যান্য যে সমুদয় গ্রল্থে ইহার কোন বিবরণ আছে, 
তাহা ইহারও পরবতর্টকালের রচনা । প্রাচীন 'লাপ, শিল্প ও বৈদেশিক 
ভ্রমণকারীর বিবরণী হইতে এ বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তাহাও 
অতিশয় স্ব্প। এই সমদয়ের উপর 'নর্ভর কারয়াই বাঙালীর জীবনের 
বাভন্ন দিক সম্বন্ধে আতি সংক্ষেপে কিছ আলোচনা কারতোছি। 

সপ্তম শতাব্দীতে চীন দেশীয় পাঁরব্রাজক হ;য়েনসাং বাংল'র বিভিন্ন 
অণ্ুলে ভ্রমণ করিয়া ইহার আধিবাসাীদের সম্বন্ধে যে সমুদয় মন্তব্য 
কাঁরয়াছেন, তাহা বাঙালী মান্রেরই শ্লাঘার বিষয়। “সমতটের লেকেরা 
স্বভাবতই শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তির আঁধবাসারা দৃঢ় ও সাহস, কিন্তু চণ্চল 
ও ব্যন্তবাগীশ, এবং কর্ণসবর্ণবাসীরা সাধ ও অমায়ক'-তাঁহার এই 
কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে প্রাচীন বাঙালীর চরিত্রের বোশষ্ট্য ফুটিয়া 


বাঙালীর চরিত্র ও জখীবন-যান্রা ১১৯১ 


উঠিয়াছে। তা ছাড়া .তান পদ্জ্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণস্বর্ণে সর্ব 
সাধারণের মধ্যে লেখাপড়া শিখিবার অদম্য আগ্রহ ও প্রাণপণ চেষ্টার কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখ কারিয়াছেন। সহম্রীধক বংসর পরে আজও ভারত- 
বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় স্কুল কলেজের সংখ্যাঁধক্য 
বাঙালীর জাতীয় জীবনের এই বৌশিষ্ট্ের পাঁরচয় দিতেছে। 

বাংলায় সাধারণত বেদ, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত, পুরাণ, রামায়ণ, মহা- 
ভারত, অর্থশাস্ত্, গঁণত, জ্যোতিষ, কাব্য, তর্ক, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ, 
আযয়দবেদ, অস্ব্বেদ, আগম, তন্ন প্রভৃতির পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল। 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের গ্রম্থাদও পাঠিত হইত। ফাহয়ান ও ইতাঁসং উভয়েই 
বৌদ্ধ গ্রন্থের চার জন তাগ্রীলাপ্তর বৌদ্ধ বিহারে কিছুকাল অবস্থান 
করিয়াছিলেন। 

জ্ঞান লাভের জন্য বাঙালী দুরদেশে এমন কি সুদূর কাশ্মীর পষন্ত 
যাইত। কিন্তু বাঙাল ছাদের কোন কোন বিষয়ে দুনাম ছিল। ক্ষেমেন্দ্ 
দশোপদেশ' নামক হাস)রসাত্মক কার্যে লিখিয়াছেন যে, গোড়ের ছাত্রগণ 
যখন প্রথম কাশ্মীরে আসে, তখন তাহাদের ক্ষীণ দেহ দেখিয়া মনে হয় 
যেন ছইলেই ভাঙ্গিয়া পাঁড়বে; কিন্তু এখানকার জলবায়ূর গুণে তাহারা 
শশঘ্ইই এমন উদ্ধত হইয়া উঠে যে, দোকানদার দাম চাঁহলে দাম দেয় না, 
সামান্য উত্তেজনার বশেই মারিবার জন্য ছার উঠায়। বিজ্ঞানেশ্বরও 
'লাখয় ছেন যে, গৌড়ের লোকেরা 'ববাদাপ্রিয়। 

কিন্তু বাংলার মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। বাংস্যায়ন তাহাদিগকে মৃদ- 
ভঁষণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতাঁ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পবন- 
দূতে বিজয়পুরের বর্ণনা পাঁড়য়া মনে হয়, সেকালে মেয়েদের মধ্যে 
অবরোধ-প্রথা 'ছিল না; তাহারা ক্বচ্ছন্দে বাহিরে ভ্রমণ করিত। কিন্তু 
বাংস্যায়ন 'লীখয়াছেন, রাজান্তঃপুরের মেয়েরা পদরি আড়াল হইতে 
অনাত্মীয় পুরুষের সাহত আলাপ করিত। মেয়েরা লেখাপড়া 'শাঁখত। 
ভারতবর্ষের অনা প্রদেশের নায় বাংলায়ও মেয়েদের কোন প্রকার স্বাতল্ত্য 
বা স্বাধীনতা ছিল না, প্রথমে পিতা পরে স্বামীর পরিবারবর্গের অধীনে 
থাকিতে হইত। এক বিষয়ে বাংলার বোশিষ্ট্য ছিল। জাঁমৃতব'হনের 
মতে অপত্রক স্বামীর মৃত্যু হইলে বিধবা তাহার সমস্ত সম্পান্তর আধি- 
কারিণী হইবে। এ বিষয়ে প্রাচীনকালে অনেক 'ির্দ্ধ মত ছিল, যেমন 
পত্র অভাবে ভ্রাতা উত্তরাধিকারী এবং বিধবা কেবল গ্রাসাচ্ছাদানর 
অধিক রিণী হইবে। জামৃতবাহন এই সমদয় মত খণ্ডন করিয়া বিধবার 
দাবী সমর্থন করিয়া গিয়াছেন; সতরাং বাংলাদেশে এই বাধ প্রচালত 
ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। "কিন্তু ইহা সত্তেও সেকালের 


১৯১২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বিধবার জীবন এখনকার ন্যায়ই ছিল। কারণ জমৃতবাহনের মতে 
সম্পাত্তর আধকারিণী হইলেও ইহার দান ও বিক্রুয় সম্বন্ধে বিধবার কোন 
আঁধকার থাকিবে না, এবং তাহকে সতী-সাধৰী স্ত্রীর ন্যায় কেবলমান্ত 
স্ব'মীর স্মৃতি বহন কারয়া জীবন ধারণ কাঁরতে হইবে। স্বামীর পাঁর- 
বারে সর্বাবষয়ে, এমন কি সম্পান্তর ব্যবস্থা সম্বন্ধেও, তাহাদের আনুগত্য 
স্বীকার করিয়া থাকতে হইবে, এবং নিজের প্রাণধারণার্থ যাহা প্রয়োজন, 
মন্র তাহা বয় কারয়া অবাঁশন্ট স্বামীর পারলোৌকিক কল্যাণের জন্য ব্যয় 
করতে হইবে। সেকালেও 'বিধবাকে নিরামিষ আহার কাঁরয়া সর্বাবধ 
বিলাস-বজজন ও কৃচ্ছ-সাধন কাঁরতে হইত । সধবা অবস্থায় তাহার বাক্ত- 
গত প্রভাব ও প্রাতিপান্ত কিরূপ ছিল, ঠিক বলা যায় না। তবে পুরুষের 
বহুীববাহ প্রচলিত ছিল এবং অনেক স্ীকেই সপত্লীর সাহত একক 
জাঁবনযাপন করিতে হইত। সহমরণ প্রথা সেকালেও প্রচালত ছিল. এবং 
বৃহদ্ধর্মপুরাণে ইহার উচ্ছবাঁসত প্রশংসা আছে। 

বাংলার আধিবাসীরা তখন বেশীর ভাগ গ্রামেই বাস করিত। কিন্তু 
ধন-সম্পদপূর্ণ শহরেরও অভাব ছিল না। রামচাঁরতে সজলা সূফলা 
শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির এবং পাল-রাজধানী রামাবতনর মনোরম বর্ণনা 
আছে। পবনদূতে সেন-রাজধানী বিজয়পুরের বিবরণ পাওয়া যায়। 
অত্যুক্তি-দাষে দঁষত হইলেও এই সমুদয় বর্ণনা হইতে সেকালের গ্রাম্য 
ও নাগরিক জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায়। 

রাম'বতাঁ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি িখিয়'ছেন, প্রশস্ত রাজপথের ধারে 
'কনকপারিপূর্ণে ধবল প্রাসাদশ্রেণী মেরু-শিখরের 'ন্যায় প্রতীয়মান হইত 
এবং ইহার উপর স্বর্ণকলস শোভা পাইত; নানা স্থানে মন্দির, স্তুপ, বিহার, 
উদ্যান, পুদ্কারণন ভ্রীড়াশৈল, ব্রীড়াবাপ ও নানাবিধ পুষ্প, লতা, তরু, 
গুল্ম নগরের শোভা বৃদ্ধি কারত। হাঁরক, বৈদূরযমাণ, মুক্তা, মরকত, 
মাঁণক্য ও নীলমাঁণখচিত আভরণ, বহীবধ স্বর্ণথচিত তৈজসপন্র ও অন্যান্য 
গৃহোপকরণ, মহামূল্য বিচিত্র সুক্ষ বসন, কন্তুরী, কালাগুরু, চন্দন, কুগকুম 
ও কপরাদি গন্ধদুব্য, এবং নানা যল্বোখিত মন্দ্রমধূর ধ্বনির সহিত ত'নলয়- 
বিশুদ্ধ সঙ্গীত সেকালের নাগরিকদের এশ্বর্য সম্পদ. রুচি ও বিলাসতার 
পারচয় প্রদান কাঁরত। সন্ধ্যাকরনন্দী স্পষ্টই লিখিয়াছেন, সেকালে সমাজে 
বাাভিচ'রঁ ও সাত্তিক উভয় শ্রেণীর লোক ছিল। নগরে বিলাসিতা ও 
উচ্ছঙ্খলতা অবশা গ্রামের তুলনায় বেশী শলান্রায়ই ছিল। 

বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্তে নোতিক জাঁবনের খুব উচ্চ আদর্শের পরিচয় 
পাওয়া যায়। একাদকে সত্য, শোৌচ, দয়া, দান, প্রভাতি সর্বাবিধগণের 
মাহমা কীর্তন এবং অপররাদকে ব্রন্মহত্যা, স্‌রাপান, চৌর্য ও পরদারগমন 


বাঙালীর চারন্র ও জীবন-যান্না ১১৩ 


প্রভাত মহাপাতক বালিয়া গণ্য করিয়া তাহার জন্য কঠোর শাস্তি ও গুরুতর 
প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাক্তগ্রত জীবনে এই আদর্শ কি 
পারমাণে অনুসৃত হইত, তাহার সম্বন্ধে সাঠক ধারণা করা যায় না। 
সামাজিক জীবনের কিছ? কিছু দুনর্শীত ও আক্লীলতার কথা পূর্বেই 
ডীল্লাখত হইয়াছে। হীন্দ্রিয়-সংযম বা দৌহক পাঁবন্ূতার আদর্শ যে হন্দু- 
যুগের অবসান কালে অনেক পারমাণে খর্ব হইয়ণছল, এরুপ সিদ্ধান্ত 
কারবার ঘথেস্ট কারণ আছে। এই যুগের কাব্যে ইন্ড্রিয়ের উচ্ছতঙ্খলতা যে 
ভাবে প্রাতিধধনিত হইয়াছে, তাহা কেবলমান্তর কাঁবর কল্পনা বাঁলয়া উড়াইয়া 
দেওয়া যায় না। যে-যুগের স্মার্ত পশ্ডিতগণ প্রামাণিক গ্রন্থে অকুণ্ঠিত 
চিন্তে লিখিয়াছেন, শদ্রাকে বিবহ করা অসঙ্গত, কিন্তু তাহার সাঁহত 
অবৈধ সহবাস করা তাদৃশ নিন্দনীয় নয়; যে-যূগের কাঁব রাজপ্রশাস্ততে 
রাজার কৃতিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ গর্ব ভরে বালয়াছেন, রাজপ্রাসাদে (অথবা 
রজধানীতে) প্রাত সন্ধ্যায় 'বেশাবলাসনীজনের মঞ্জীর-মঞ্জুস্বনে, আকাশ 
প্রাতধৰনিত হয়; যে-য্‌গের কাঁব মান্দরের একশত দেবদাসীর রূপ-যৌবন 
বর্ণনায় উচ্ছবাসত হইয়া 'লাখয়াছেন যে, ইহারা 'কামিজনের কারাগার ও 
সঙ্গীতকোলিশ্রীর সঙ্গমগৃহ' এবং ইহাদের দৃস্টিমান্রে ভস্মীভূত কাম পুন- 
রুজ্জীবিত হয়; যে-যূগের কাব বিষু-মান্দরে ললাকমলহস্তে দেবদাসী- 
গণকে লক্ষ্ীর সাঁহত তুলনা কারতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, সে-ষু্‌গের 
নরনারীর যৌন-সম্বন্ধের ধারণা ও আদর্শ বর্তমান কালের মাপকাঠিতে 
বিচ্র কারলে খুব উচ্চ ও মহৎ ছিল, এরূপ বিশ্বাস করা কাঠন। এ 
বিষয়ে পূর্বেও বাঙালীর যে খুব সুনাম ছিল না, তাহারও কিছ কিছু 
প্রমাণ আছে। বাংস্যায়ন গৌড় ও বঙ্গের রাজান্তঃপুরবাসনীদের ব্যাভ- 
চারের উল্লেখ করিয়ছেন। বৃহস্পাতি ভারতের বিভিন্ন জনপদের আচার- 
ব্যবহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, পূর্বদেশের দ্বিজাতিগণ মৎস্যাহারী 
এবং তাহাদের স্রীগণ দুনর্শীত-পরায়ণ। 

ভাত, মাছ, মাংস, শাকসব্জী, ফলমল, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত নানাপ্রকার 
দ্রব্য (ক্ষাঁর, দাধ, ঘৃত ইত্যাঁদ) বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল। বাংলার 
বাঁহরে ব্রাহ্মণেরা সাধারণত মাছ-মাংস খাইতেন না এবং ইহা নিন্দনীয় মনে 
করিতেন। কিন্তু বাংলায় ব্রাহ্ষণেরা আমিষ ভোজন করিতেন, এবং ভবদেব- 
ভট্ট ননাবিধ য্াক্ত-প্রয়োগে ইহার সমর্থন কারয়াছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে 
রোহত, সকুল, শফর এবং অনান্য শ্বেত' ও শক্কযুক্ত মংস্য-ভক্ষণের ব্যবস্থা 
আছে। সৈকালে ইলিশ মৎস্য এবং পূর্বঙ্গে শুটকী মতস্যের খুব আদর 
ছিল। নানার্প মাদক পানীয় ব্যবহৃত হইত। ভবদেবভট্রের মতে সূরা- 
পান সকলের পক্ষেই 'নাষদ্ধ কিন্তু এই ব্যবস্থা কতদূর কার্যকরী ছিল বলা 

১৩ 
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কঠিন। চরযাপদে শোশ্ডিকালয়ের উল্লেখ আছে। 

পাহাড়পুরের মৃতিগ্ালি দোখলে মনে হয় যে, সেকালের বাঙালী 
নরনারী সাধারণত এখনকার মতই একখানা ধুতি বা শাড়ী পাঁরত। 
পুরুষেরা মালকোছা "দিয়া খাটো ধুতি পারত এবং আধকাংশ সময়ই ইহা 
হাটুর নীচে নামত না। কি্তু মেয়েদের শাড়ী পায়ের গোড়ালি পর্যস্ত 
পেপীছত। ধুতি ও শাড়ী কেবল দেহের নিম্নার্ধ আবৃত কাঁরত। 
নাঁভর উপরের অংশ কখনও খোলা থাঁকিত, কখনও পুরুষেরা উত্তরীয় 
এবং মেয়েরা ওড়না ব্যবহার কারত। মেয়েরা কদাঁচং চৌলি বা স্তনপটু 
এবং বাঁডসের ন্যায় জামাও ব্যবহার করিত। উৎসবে বা বিশেষ উপলক্ষে 
সম্ভবত বিশেষ পারচ্ছদের ব্যবস্থা 'ছিল। 

পুরুষ ও মেয়েরা উভয়েই অঙ্গুরী, কানে কুণ্ডল, গলায় হার, হাতে 
কেয়ুর ও বলয়, কাঁটদেশে মেখলা ও পায়ে মল পাঁরত। শঙ্খ-বলয় কেবল 
মেয়েরাই ব্যবহার করিত। পূরুষ ও মেয়ে উভয়েই একাধক হার গলায় 
দিত এবং মেয়েরা অনেক সময় এখনকার পশ্চিম দেশীয় স্লীলোকের ন্যায় 
হাতে অনেকগনীল চুঁড়বালা পঁরিত। ধনীরা সোনা, রূপা, মাণমুক্তার 
অনেক আভরণ ব্যবহার কারত। 

পুরুষ বা স্তর কেহই কোনরূপ শিরোভূষণ ব্যবহার করিত না। 'কিস্তৃ 
উভয়েরই সুদীর্ঘ কুণ্চিত কেশদাম নিপূণ কৌশলে বিন্যস্ত হইত। পরষ- 
দের চুল বাবারির ন্যায় কাঁধের উপর ঝুিয়া পাঁড়ত, মেয়েরা নানারকম 
খোপা বাঁধিত। 

সেকালের সাহিত্যে চামড়ার জুতা, কাঠের খড়ম এবং ছাতার উল্লেখ 
আছে। বাংলার প্রস্তর-মূর্তিতে কেবল যোদ্ধাদের পায়ে কখনও কখনও 
জুতা দেখা যায়। সম্ভবত ইহা সাধারণত ব্যবহৃত হইত না। কয়েকাঁট 
মৃূর্তিতে ছাতার ব্যবহার দেখা যায়। 

মেয়েরা বিবাহ হইলে কপালে 'সন্দুর পাঁরত। তাছাড়া চরণদ্য় 
অলক্তক ও নিম্নাধর 'সন্দুর দ্বারা রাঁঞ্জত কারিত। কুঙ্কুমাঁদ নানা গন্ধ- 
দ্রব্যের ব্যবহার ছিল। . 

সেকালে নানাবিধ ভ্রীড়া-কৌতুক ছিল। পাশা ও দাবা-খেলা এবং 
নৃত্য-গীত-অভিনয়ের খুব প্রচলন ছিল। চযাপদে নানাবিধ বাদযযল্তের 
নাম আছে। পাহাড়পুরের খোদিত ফলকে নানাপ্রকার বাদাযন্ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বাঁণা, বাঁশ, মৃদঙ্গ, 'করতাল, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি তো ছিলই, 
এমন কি মাটির ভান্ডও বাদ্যযন্্রূপে ব্যবহৃত হইত। পুরুষেরা শিকার, 
মল্পযৃদ্ধ, বায়াম ও নানাবিধ বাজীকরের খেলা করিত। মেয়েরা উদ্যান- 
রচনা, জলব্লীড়া, প্রভৃতি ভালবাসিত। 


বাঙালীর চারন্ন ও জাবনযান্রা ১৯৫ 


গর্‌র গাড়ী ও নোকা স্থল ও জলপথের প্রধান যান 

বাহন ছিল। ধনী 

এ জিপি 

বং রুর গাড়ীতে বধূকে লইয়া বাড়ী ফিরিতেন। গরুর গাড়ী কিংশদক 
শাল্মলী কাণ্ঠে নার্মত হইত। গ্রামের লোকেরা ভেলা 

করিত। নন 


উন্নবিৎস্ণ পল্লিচ্ছ্োদ 
অর্থনৈতিক অবস্থা 
১। কৃষি 


বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের লোকেরা বেশীর ভাগ গ্রামে 
বাস করিত এবং গ্রামের চতুষ্পার্খস্থ জাম চাষ কাঁরয়া নানা শস্য ও ফলাঁদ 
উৎপাদন কারত। এখনকার ন্যায় তখনও ধানাযই প্রধান শস্য ছিল, এবং 
ইহার চাষের প্রণালীও বর্তমান কালের ন্যায়ই ছিল। খাব প্রাচীন কাল 
হইতেই এখানে ইক্ষুর চাষ হইত। ইক্ষুর রস হইতে প্রচুর পারম'ণে চান 
ও গুড় প্রস্তুত হইত এবং বিদেশে চালান হইত। কেহ কেহ এরূপও 
অনুমান করিয়াছেন যে, আঁধক পরিমাণে গুড় হইত বিয়াই এদেশের নাম 
হইয়াছল গোড়। তূলা ও সর্ষপের চাষও এখানে বহুল পাঁরমাণে হইত। 
পনের বরজও অনেক ছিল। বহু ফলবান বৃক্ষের রীতিমত চাষ হইত। 
ইহার মধ্যে নারকেল, সৃপারি, আম, কাঁঠাল, ডালিম, কলা, লেব্দ, ডুমুর 
প্রভৃতির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

যাহারা চাষ কারিত, জামতে তাহাদের স্বত্ব কিরূপ ছিল, রাজা অথবা 
জামদারকে কি হারে খাজনা দিতে হইত, ইত্যাদি বিষয়ে কোন সাঠিক 
বিবরণ জানা যায় না। সম্ভবত রাজাই দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন 
এবং যাহারা চাষ করিত বা অন্য প্রকারে জমি ভোগ কাঁরিত, তাহাদের 
কতকগ্যাল ননার্দন্ট কর দিতে হইত। রাজা মন্দির প্রভৃতি ধর্মপ্রাতম্ঠান 
এবং ব্রাহ্মণকে প্রাতপালন কারবার জন্য জমি দান করিতেন। এই জামর 
জন্য কোন কর 'দিতে হইত না এবং গ্রহীতা বংশানূত্রমে ইহা চিরকাল 
ভোগ কারতেন। অনেক সময় ধনীরা রাজদরবার হইতে পাঁতিত জাম 
কানয়া এইর্প উদ্দেশ্যে দান করিতেন এবং তাহাও 'নিচ্কর ও চিরস্থায়ী 
বিয়া গণ্য হইত। 

তখনকার 'দিনে নল দিয়া জমি মাপ করা হইত। বিভিন্ন সময়ে এবং 
শবাভন্ন অণ্চলে নলের দৈর্ঘ ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। “সমতটায়-নল' 
এবং 'বৃষভশগ্কর-নলে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত প্রথমাট সমতট 
প্রদেশ এবং দ্বিতীয়াট বৃষভশঙ্কর উপাধিধারী সেন-সম্রট বিজয়সেনের নাম 
হইতে উত্ভূত। প্রাচীন গৃপ্তষূগে জমির পারমাণ-সৃচক কুল্যবাপ ও দ্রো- 
বাপ এই দুইটি সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইত। কুল্যবাপ শব্দাট কুলা অর্থা কুল্য 
হইতে উৎপন্ন; এবং এক কুলা বাঁজদ্বারা যতটুকু জমি বপন বরা যায়, 


শিঙ্প ১৯৫. 


তাহাকে সম্ভবত কুল্যবাপ বলা হইত। অবশ্য ক্রমে ইহার একাট পারমাণ 
'নার্দন্ট হইয়াছিল। কুল্যবাপ শব্দট এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। 
কাছাড় জিলায় এখনও কুল্যবায় এই মাপ প্রচলিত আছে। ইহা ১৪ 
বিঘার সমান। কুল্যবায় ষে কুল্যবাপেরই রূপান্তর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই; কিন্তু প্রাচীনকালে কুল্যবাপের পাঁরমাণ কত ছিল তাহা বলা কঠিন। 
কেহ' কেহ' মনে করেন, ইহা প্রায় তিন বিঘার সমান ছিল। কিন্তু অনেকের 
বিশ্বাস, কুল্যবায় ইহার অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। কুল্যবাপের আটভাগের 
একভাগকে দ্রোণবাপ বলা হইত। পরবতারট কালে কুল্যবাপের পাঁরবর্তে 
পাটক অথবা ভূপাটক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাটক 
৪০ দ্রোণের সমান ছিল। এতদ্বতীত আঢ় অথবা আঢ়বাপ, উন্মান অথবা 
উদান এবং কাক অথবা কাঁকিনিক প্রভৃতি শব্দ জমির পাঁরমাণ সূচিত 
কারবার জন্য ব্যবহৃত হইত; "কিন্তু ইহার কোনৃঁটির কি পাঁরমাণ ছিল, 
তাহা জানা যায় না। 


২। শিল্প 

বাংলা কীষি-্রধান দেশ হইলেও এখানে নানাবধ শিল্পজাত দবব্য প্রস্তুত 
হইত। বন্ব্-ীশজ্পের জন্য এ দেশ প্রাচীনকালেই প্রীসাদ্ধলাভ কারয়াছিল। 
কোটিলে/র অর্থশাস্ে ক্ষৌম, দুকূল, পন্রোর্ণ ও কার্পাঁসক এই চারিপ্রকার 
বস্নের উল্লেখ আছে। ক্ষৌম শনের সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড়; কাশী ও 
উত্তরবঙ্গে ইহা নিার্মত হইত। এক জাতীয় সক্ষম কাপড়ের নাম দকুল। 
কোটিল্য লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় দূকূল শ্বেত ও প্নিগ্ধ, পচ্স্ড্রদেশীয় দুকূল 
শ্যাম ও মাঁণর ন্যায় দ্িপ্ধ। পরোর্ণ রেশমের ন্যায় একজাতীয় কাঁটের 
লাল:য় তৈরী। মগধ ও উত্তরবঙ্গে এই জাতীয় বদ্ব প্রস্ুত হইত। 
কার্পাঁসক অর্থাৎ কাপাসতূলার কাপড়ের জন্যও বঙ্গ প্রীসদ্ধ ছিল। এই- 
রূপে দেখা যায় ঘে, খুব প্রাচঈনকালেই বাংলার বস্বশি্প যথেম্ট উন্নাত- 
লাভ কাঁরয়াছিল। খ্ীষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বাংলা হইতে বহ: পাঁরমাণ 
উৎকৃষ্ট সূক্ষন বস্ত্র বিদেশে চালান যাইত। বাংলার যে মসালন উনাবংশ 
শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র জগতে বিখ্যাত ছিল, আত প্রাচীন যুগেই তাহার 
উত্তব হইয়াছিল। 

প্রস্তর ও ধাতৃশিজ্প যে এদেশে কতদূর উন্নতিলাভ কাঁরয়াছিল, তাহা 
শপ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে । মৃীশজ্পেরও কিছু কিছ পাঁরচয় 
পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানের পোড়ামাটির কাজে এবং অসংখ্য তৈজসপন্রে 
পাওয়া যায়। সেকালে বিলাসিতার উপকরণ যোগাইবার জন্য স্বর্ণকার, 
মাঁণকার প্রভাতির শিল্পও উন্নাতলাভ করিয়াছিল। কর্মকার ও সত্রধর' 
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গৃহ, নৌকা, শকট প্রভৃতি নিমাণ করিত এবং দৈনন্দিন জাবনযান্রার নানা 
উপকরণ যোগাইত। কাচ্ঠাশজ্প যে একটি উচ্চ সূক্ষনাশল্পে উন্নীত হইয়া- 
ছিল, শিল্প অধ্যায়ে তাহার কিছ পাঁরচয় দেওয়া হইয়াছে। হান্তদন্তের 
কাজও আর একটি উচ্চশ্রেণীর শিল্প ছিল। 

বাংলার শিল্পীদের সংঘবদ্ধ জীবনের কিছ কিছ? পরিচয় পাওয়া 
যায়। নগরশ্রেম্ঠী, প্রথম-সার্থবাহ, প্রথম-কুলিক প্রভৃতি এইর্প সংঘের 
প্রধান ছিলেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'িজয়সেনের দেওপাড়া 
লাপিতে উক্ত হইয়াছে যে, রাণক শূলপাণি 'বারেন্দ্র-শাজ্পগোষ্ঠী-চূড়ামণি, 
ছিলেন। বরেন্দ্রে শিল্পীদগের এই গোষ্ঠী যে একটি 'বাঁধবদ্ধ সংঘ 
ছিল, এরুপ অনুমান করাই সঙ্গত। এইরুপ সংঘবদ্ধ শিল্পী- 
জীবনের ফলেই বাংলাদেশের নানা শিজ্পন ক্রমশ 'বাঁভল্ল 'বাশিষ্ট জাতিতে 
পাঁরণত হইয়াছে । তত্তুবায়, গন্ধবাঁণক, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুন্তকার, কংস- 
কার, শঙ্খকার, মালাকার, তক্ষক, তৈলকার প্রভৃতি প্রথমে 'বাভল্ন 'শিল্পী- 
সংঘ মান্র ছিল; পরে ইহারা ক্রমে ব্রুমে সমাজে যে এক একটি বিশিষ্ট স্থান 
আঁধকার কাঁরয়া এক একটি বাভন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে, সকলেই 
এইমত গ্রহণ কাঁরয়াছেন। সুতরাং বাংলার এই সমন্দয় জাতাবভাগ হইতে 
তৎকালের বাভন্ন শিল্প, বৃত্তি ও ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 


৩। বাণিজ্য 

শিল্পের উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বাণিজ্যেরও প্রসার হইয়াছিল। 
বাংলায় বহু নদ-নদী থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যাদ দেশের নানা স্থানে 
প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। এই কারণে বাংলার নানা স্থানে হাট ও 
গঞ্জ এবং নূতন নূতন নগর গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। স্থলপথে ঘাইবার জন্য 
বড় বড় র্রাস্তা ছিল এবং প্রাচীন নগরগুিও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে 
পরিণত হইয়াছল। হট্টপাঁত, শোৌঁজিকক, তিক প্রভাতি কর্মচারীদের নাম 
হইতে বুঝা যায় যে, শিল্প ও বাণিজ্য হইতে রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইত। 

বাংলার বাণিজ্য কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্থল ও 
জলপথে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাঁহত ইহার দ্রব্য-বিনিময় হইত। 
খুব প্রাচীনকাল হইতেই সম্বদ্রপথেও বাংলার বাণিজ্য-ব্যবসায় চাঁলত। 
খুীম্টীয় প্রথম শতাব্দে একজন গ্রীক নাঁবক লিখিত একখান গ্রন্থ হইতে 
জানা যায়, গল্ানদীর মোহনায় গঙ্গে নামক বন্দর ছিল। বাণিকেরা সেখান 
হইতে জাহাজ ছাড়িয়া হয় সমদ্রের উপকূল ধরিয়া দক্ষিণ ভারত ও লঙ্ুকা- 
দ্বীপে যাইত, অথবা সোজাসূজি সমদদ্র পাড়ি 'দিয়া স্‌বর্ণভূমি অর্থাৎ 
হ্ধদেশ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সমমান্রা প্রভৃতি দেশে যাইত। সক্ষর 
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মসলিন কাপড়, মুক্তা ও নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া এদেশ হইতে চালান 
থাইত। পরবতা কালে তাম্রলিপ্তি- বর্তমান তমলুক, বাংলার প্রধান বন্দর 
হইয়াছিল। এখান হইতে বাঙালীর জাহাজ দ্রবাযসন্তার-পাঁরপূর্ণ হইয়া 
পৃথিবীর সুদূর প্রদেশে যাইত এবং তথা হইতে ধন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ 
করিয়া ফিরিত। 

খ্ীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দে অথবা তাহার পর্বে স্থলপথে আসাম ও 
ব্ন্মের মধ্য দয়া বাংলার সাঁহত চান, আসাম প্রীতি দেশের বাণিজ্য- 
সম্বন্ধ ছিল। দূর্গম হিমালয়ের পথ দিয়াও নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের 
সহিত বাংলার বাণিজ্য চাঁলত। 

' এইর্প শিপ ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার ধনসম্পদ ও এশ্বর্য 
প্রচুর বাঁড়য়াছিল। 


৪। প্রাচীন মুদ্রা 

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সম্ভবত খ্এ্ীষ্উজন্মের চারি-পাঁচশত 
বংসর পূর্বেই বাংলায় মদদ্রার প্রচলন আরন্ত হইয়।ছিল। কারণ ভারত- 
বর্ষের সর্ব প্রাচীন ছাপ-কাটা (900)-709160) মুদ্রা বাংলায় অনেক 
পাওয়া গিয়াছে, এবং এখানকার সর্বপ্রাচীন মৌর্য-যুগের লাপতে মুদ্রার 
উল্লেখ আছে। 

বাংলায় কুষাণষুগের মুদ্রা অল্প কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু 
গুপ্তযুগের স্বর্ণ ও রোপ্যমুদ্রা বহ-সংখ্যায় পাওয়া ষায়। এই যুগে ষে 
এই সমুদয় মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন 
'লাঁপতে দীনার 'ও রূপক এই দুই প্রকার মুদ্রার নাম পাওয়া যায়। 
সম্ভবত স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল দীনার ও রোপ্যমূদ্রার নাম ছিল রূপক। 
১৬ রূপক এক দীনারের সমান ছিল। 

গুপ্তযুগের অবসানের পরে বাংলার স্বাধীন রাজগণ গপ্তমুদ্রার 
অনুকরণে স্বর্ণমদ্রা প্রচলিত করেন। কিস্তু তাঁহাদের কোন রৌপ্যমূদ্রা 
পাওয়া যায় নাই। এই সমুদয় স্বর্ণমুদ্রার গঠন অনেক নিকৃষ্ট এবং 
ইহাতে খাদের পাঁরমাণও অনেক বেশী। 

পালরাজগণ প্রায় চারিশত বংসর এদেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহাদের 
মূদ্রা বড় বেশী পাওয়া যায় াই। পাহাড়পুরে তিনটি তাম্মুদ্রা পাওয়া 
গিয়াছে, ইহার একাদকে একট বৃষ ও অপরাঁদকে তিনাট মাছ উৎকীর্ণ। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, এগুলি পাল-সামাজ্যের প্রথম যুগের মনদ্রা। 
গ্রী বিগ্রঁ এই নামযুক্ত কতকগুল তামা ও রূপার মূদ্রা পাওয়া যায়। 
অনেকে মনে করেন, এগৃলি বিগ্রহপালের 'মনদ্রা। পালযৃগের লিপিতে 
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দুম্ম নামক মাদ্রার উল্লেখ আছে, সেইজন্য এ মদ্রাগ্ীল বিশ্রহদ্রুম্ম নামে 
আঁভাহত হয়। এই স্বল্পসংখ/ক মদ্দ্রা ব্যতীত পালযুগের আর কোন 
মূদ্রা আবক্কৃত না হওয়ায় এই যুগের অর্থনৌতিক অবস্থা আমাদের নিকট 
অনেকটা জাটল হইয়া উঠিয়াছে। সেনযুগের 'লাঁপতে পুরাণ ও কপর্দক- 
পুরাণ নামে মুদ্রার উল্লেখ আছে। সম্ভবত একই প্রকার মুদ্রা এই দুই 
নামে পাঁরাচতি ছিল। কিন্তু সেনরাজগণের কোনও মুদ্রা এপযস্ত 
পাওয়া যায় নাই। মীনহাজ্যান্দন লক্ষমণসেনের দানশীলতার উল্লেখ কাঁরয়া 
লিখিয়:ছেন যে, তিনি কাহাকেও লক্ষ কোঁড়র কম দান করিতেন না। 
ইহা হইতে অনুমান হয় যে, তখন মুদ্রার পাঁরবর্তে কোঁড় অথবা কাঁড়র 
প্রচলন ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কপর্দক-পুরাণের অর্থ কি? কেহ কেহ 
বলেন যে, ইহা কাঁড়র আকারে 'নার্মত রৌপ্যমদ্রা। কিস্তু এরূপ একাট 
মদ্রাও এযাবং পাওয়া যায় মাই। এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, 
কপর্দক-পরাণ বাস্তাবক কোন মদ্রার নাম নহে, একটি কাল্পাঁনক সংজ্ঞা 
মান, এবং ইহাতে 'নীর্দস্টসংখ্যক কাঁড় বুঝাইত। এই রৌপামাদ্রার 
পারমাণে দ্রব্যের মূল্য নিধরিণ হইত, কিন্তু বাস্তাবক পক্ষে তদনযযায়ী 
কাঁড় গশিয়া দ্রব্যাদ কেনা হইত। 

ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত বাংলাদেশে কাঁড়র ব্যবহার ছিল, ইহাতে 
আশ্চর্য বোধ করিবার ক'রণ নাই। ভারতবর্ষে কাঁড় প্রচলনের কথা 
ফা-হিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার চরযাপদেও ইহার উল্লেখ আছে। 
১৭৫০ অব্দে কলিকাতা সহরে ও বাজারে কাঁড়র ব্যবহার প্রচলিত 'ছল। 
কিন্তু তথাপি গৃপ্তযূগের পরবতাঁ বাংলার প্রাসদ্ধ রাজবংশগ্‌লির, বিশেষত 
পাল ও সেন রাজগণের, আমলে মুদ্রার অভাবের প্রকৃত কারণ ক, এ 
প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। 


নিহস্ণ পল্লিচ্ছ্ছেদ 
শিল্পকলা 


১। স্থাপত্য-শিল্প 
প্রাচীন বাংলার ম্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাস লেখা আতিশয় কঠিন, কারণ 
হিন্দযুগ্ের প্রাসাদ, স্তূপ, মন্দির, বিহার প্রভৃতির কেন চিহ এক প্রকার 
নাই বাললেই চলে । ফা-হিয়ান ও হুয়েনসাংয়ের বিবরণ এবং প্রাচীন 
শিলালিপি ও তাম্্শাসনগুলি আলোচনা কারলে কোন সন্দেহ থাকে না 
যে, হিন্দুযুগে বাংলায় 'বাঁচন্র কারুকার্য-খাঁচিত বহু হম ও মান্দর এবং 
স্তুপ ও বিহার প্রভৃতি ছিল। কিন্তু এ সমন্দয়ই ধ্বংস হইয়া ?গয়াছে। 
প্রাচীন প্রশস্তিকারেরা উচ্ছবসত ভাষায় যে সমুদয় বিশাল গগনস্পর্শা 
মন্দির 'ভূ-ভূষণ” 'কুল-পর্বত-সদৃশ" অথবা "সূর্যের গাঁতিরোধকারণ' বাঁলয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন, আজ তাহার চিহমান্রও নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতেও 
'সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রভূমিতে যে সমুদয় প্রাংশু-প্রাসাদ', মহাবিহার এবং 
কাণ্চন-খচিত হমর্চ ও মন্দির দৌখয়াছিলেন, তাহা সবই কালগরভে বিলীন 
হইয়াছে। বাংলার স্থপাঁতি-শিল্পের কীর্ত আছে, বিন্তু নিদর্শন 
মাই। 
এদেশে প্রস্তর সুলভ নহে, তাই আঁধকাংশ নিমণি কার্ষেই ইটের 
ব্যবহার হইত। আর্দ্র বায়, আতীরক্ত বৃন্ট, বর্ষা ও নদীপ্লাবনের ফলে 
ইন্টক শীঘ্রই ধৰংসপ্রাপ্ত হয়। বৈদোশক আক্রমণকারণীর অত্যাচারেও অনেক 
বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ে মিলিয়া বাংলার প্রাচঈন শিক্পপ- 
সম্পদ ভূপৃত্ঠ হইতে বিল-প্ত করিয়া 1দয়াছে। 
সামান্য কয়েকটি ভগ্নপ্রায় মান্দর এই বিশ্বগ্রাসী ধ্বংসের হস্ত হইতে 
কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে। জঙ্গল-পাঁরপূর্ণ 
মৃতস্তুপ খনন কাঁরয়া পরাতত্ব-অন:সাঙ্গংসুগণ কোন কোন অতাঁত 
কণীর্তর জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আবার লোকচক্ষুর গেচর করিয়াছেন। ইহারাই 
বাংলার অতাঁত শিলপ-সম্পদের শেষ 'দর্শন। ইহাদের উপর নিভ'র 
কাঁরয়াই বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। 
কিন্তু এ ইতিহাস নহে, ইতিহাসের কঙ্কাল মান্র। বাংলার প্রাচীন শিল্পপ- 
সমৃদ্ধি এবং তাহার অতুলনীয় কীর্ত ও গৌরবের ক্ষীণ প্রতিধবনিও 
ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ । 


২০২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ক। ন্তূপ 
বোদ্ধস্তুপই ভারতের সর্বপ্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন। ভগবান বৃদ্ধের অস্ফি 
বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা কারবার জন্যই প্রথমে স্তূপের পারিকল্পনা হয়। পরে 
বিশেষ বিশেষ ঘটনা চিরস্মরণীয় কারবার জন্য যে যে স্থানে তাহা ঘঁটয়া- 
ছিল, সেখানে স্তুপ নাতি হইত। বৌদ্ধদের পূর্বেও হয়ত এই প্রথা 
ছিল, এবং পরে জৈনরাও স্তূপ নিমাণ কারত। কিন্তু বৌদ্ধগণের মধেই 
স্তুপ বিশেষ বিখ্যাত ছিল। বৌদ্ধগণ স্তূপকে পাবন্র মন্দিরের ন্যায় জ্ঞান 
করিত এবং পরবতর্টকালে তাহারা স্তূপকেও পূজা ও অর্চনা কাঁরত। 
স্তুপ নিমাণ ও উৎসর্গ করা আতিশয় পণ্য কার্য বাঁলয়া বিবোচত হইত। 
এই সমুদয় কারণে যেখানেই বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছে, সেইখানেই 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য স্তূপ 'নার্মত হইয়াছে । বাংলাদেশেও অনেক স্তুপ 
নির্মিত হইয়াছিল। 

স্তুপের তিনটি অংশ। সর্বপ্রাচীন স্তুপে অনূুচ্চ গোলাকৃতি অধো- 
ভাগের উপর গম্বুজাকৃতি মধ্যম অথবা প্রধান অংশ এমনভাবে নার্মত 
হইত, যাহাতে অধোভাগের কতকটা স্থান মুক্ত থাকে এবং ইহার উপর 
দিয়া গম্বুজের চারদিকে ঘুরিয়া আসা যায়। এই উন্মুক্ত অংশ ভক্ত- 
গণের প্রদক্ষিণ পথ স্বরুপ ব্যবহৃত হইত। গম্বুজের উপর প্রথমত 
চতুচ্কোণ হর্মিকা ও তাহার উপর একটি গোলাকীতি চাকা থাঁকিত। 

কালন্রমে স্তুপের আকৃতি ক্রমশই দীর্ঘকার হইতে থাকে । অধোভাগ 
অনেকটা িপার আকার ধারণ করে এবং মধ্যভাগের অর্ধ বৃত্তাকার গম্বৃজও 
ক্ুমশ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হয়। উপরের গোল চাকার সংখ্যাও বাড়িয়া 
যায় এবং পর পর ছোট হইতে হইতে সর্বশেষ চাকাটি প্রায় বিন্দুতে 
পরিণত হয়। স্তুপের এই তিন অংশের নাম মেধি, অন্ড ও ছন্রাবলা। 
ক্রমে এই তিন অংশের নীচে একাটি অধোভাগ সংযুক্ত হয়। এই অধো- 
ভাগ চতুচ্কোণ, এবং ইহার প্রাতাদকের মধ্যভাগে খানিকটা অংশ সম্মূথে 
প্রসারিত থাকে । কোন কোন স্থলে এই প্রসারত অংশের খাঁনিকটাও 
আবার সম্ম্‌খে প্রসারিত হয়। এইরূপ এক বা একাধিক প্রসারের ফলে 
অধোভাগ ক্লুমশ ক্রসের আকার ধারণ করে। ক্রমশ নীচের এই ভ্লুসাকীতি 
অধোভাগ ও মেধি এবং উপরের অসংখ্য ছন্রাবলা ই প্রাধান্য লাভ করে, এবং 
এই দুয়ের মধ্যকার অংশ অণ্ড--এককালে যাহা স্তূপের প্রধান অংশ বাঁলয়া 
বিবোচত হইত- এখন আর দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। স্তুপ- 
গুলিও প্রায় মন্দির চূড়া বা শিখরের আকার ধারণ করে। 

হুয়েনসাং লিখিয়াছেন যে পদ্দ্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসবর্ণের যে যে 
স্থানে গোঁতমবদদ্ধ ধমোঁপদেশ দান কাঁরয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে মৌর্য 


স্তপ ২০৩ 


সম্রাট অশোক ননার্মত স্তুপগৃলি তান দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে 
প্রমাণিত হয় যে, হ;য়েনসাংয়ের সময়ও বাংলায় এমন বহন প্রাচীন স্তুপ 
ছিল য্‌হা লোকে অশোকের তৈরী বাঁলয়া বিশ্বাস কারত। কিন্তু বাস্তাঁবকই 
গৌতমব্দ্ধ যে এ সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এবং ইহার 
স্মরণার্থ অশোক এঁ সকল স্তূপ নিমণি করিয়াছিলেন, অন্য প্রমাণ না 
পাওয়া পর্যন্ত কেবল হুয়েনসাংয়ের উক্তির উপর নির্ভর কাঁরয়া ইহার 
কোনটিই বিশ্বাস করা যায় না। অশোকের কথা দূরে থাকুক, হুয়েন- 
সাংয়ের সময়কার কোন স্তুপের ধৰংসাবশেষও অদ্যাবধি বাংলায় আবিষ্কৃত 
হয় নাই। 

বাংলায় যে সকল স্তূপ দেখা যায়, তাহা সাধারণত ক্ষ[দ্রাকীতি। পণ্য 
অজনের জন্য দারিদ্র ভক্তগণ এইগুলি নিমা্ণ কাঁরত। 
যে ব্রঞ্জ বা অন্টধাতুনির্মঘত একটি স্তূপ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সম্ভবত 
বাংলার সর্বপ্রাচীন স্তুপের নিদর্শন (চিত্ত নং ২৬)। ইহার চতুচ্কোণ 
অধোভাগ ও হার্মকা এবং গোলাকার মোধর চতুর্দিকে নানা দেবদেবীর 
মূর্তি উৎকীর্ণ। স্তুপাঁটর মোধ ও অণ্ড একটি ঘণ্টার মত দেখায়। 
পাহাড়পুরে ও চ্টগ্ামের অন্তর্গত ঝেওয়ারিতে আরও দদহাট ধাতুনির্মত 
স্তুপ পাওয়া গিয়াছে। 

১০১৫ অব্দে লিখিত একখানি বোদ্ধগ্রন্থের পঃথতে বরেন্দ্রের মৃগ- 
স্থাপনস্তুপের একাঁট চিত্র আছে। চীন দেশীয় পরিব্রাজকগণ সপ্তম 
শতাব্দীতেও এই স্তূপটি দেখিয়াছিলেন। এই চিন্ন হইতে সেকালের 
স্তুপের আকৃতি বেশ বোঝা যায়। এই স্তূপের অধোভাগ ছয়টি স্তরে 
বিভক্ত এবং প্রতিটি স্তর একটি প্রস্ফুটিত পন্মের আকার। অন্ড অংশ 
ঈষৎ দীঘঘকীতি এবং ইহার চতুর্দকে চারিটি কুলীঙ্গর অভ্যন্তরে চাটি 
বৃদ্ধমৃর্তি। চতুচ্কোণ হার্মকার উপর বহদ সংখ্যক ছন্র। 

বোদ্ধগ্রল্থের প*থতে বাংলার আরও দু তিনটি স্তূপের ছবি আছে। 
ইহার একটি 'তুলাক্ষে্রে বর্ধমান স্তুপ । ইহার অধোভাগ নানা কারযকার্ষে 
শোভিত ও চারটি স্তরে বিভক্ত, এবং ইহার মোঁধি উধর্ব ও অধোমুখ দুই- 
দল বিকশিত পদ্মের আকৃতি 

পাহাড়পুর ও বহহলাড়ায় (বাঁকুড়া) বহ; ক্ষদূ্র ক্ষুদ্র ইন্টক স্তুপের 
অধোভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে €িন্র নং ৩১)। এগুলি গোল, চতুষ্কোণ, 
অথবা ক্লুসের আকার । বিহারের প্রাচীন স্তুপ ও পবেক্তি বাংলার শ্তুপের 
চিত্রের অধোভাগের সাহত ইহাদের অনেকের নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। 
সৃতরাং এই সমুদয় অধোভাগ্ের উপর যে সমুদয় স্তূপ নির্মত হইয়া- 
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ছিল, তাহা দেখতে বিহারের স্তুপ এবং মৃগস্থাপন অথবা বর্ধমান-স্তুপের 
ন্যায় ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। 

জোগাী-গুফা নামক স্থানে পাথরের একটি ছোট স্তুপ পাওয়া 'গিয়াছে। 
ইহার মেধি ও অন্ড অংশের উচ্চতা তাহাদের ব্যাসের তন গুণ। সুতরাং 
মোঁধ, অন্ড ও ছন্রাবলী মিলিয়া ইহা একটি সুদীর্ঘ চূড়ার ন্যায় দেখায়, 
ইহাকে স্তূপ বালয়া প্রথমে কিছুতেই মনে হয় না। ইহাকে বাংলায় স্তূপের 
শেষ বিবর্তন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


খ। বিহার 

সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যে বাংলায় বৌদ্ধ ভিক্ষগণের বাসের জন্য অনেক 
বহার ছিল এবং ইহার কোন কোনটি বেশ বড় ও কারকার্য-খাঁচত ছল, 
চন দেশীয় পাঁরব্রাজকগণের বিবরণ হইতেই তাহা জানা বায়। স্তূপের 
ন্যায় এগুলিও ধবংস হইয়াছে । কিন্তু রাজসাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুর 
নামক স্থানে একাঁট বশাল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন 
বাংলার এই শ্রেণীর স্থাপত্যের সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা সম্ভবপর 
হইয়াছে। 

একখানি তাম্্শাসন হইতে জানা যায় যে, পণ্সম শতাব্দীতে এখানে 
একাট জৈন বিহার ছিল। সম্ভবত কালক্রমে ইহা নম্ট হইয়া যায়। অস্টম 
শতাব্দীতে ধর্মপাল এখানে যে প্রকান্ড বিহার নিম্ণি করেন, সোমপুর 
মহাবিহার নামে তাহা ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও বৌদ্ধজগতে 
বিশেষ প্রাসাদ্ধী লাভ করে। এই প্রকাণ্ড বিহারের চতুচ্কোণ অঙ্গনাঁট প্রাত- 
দিকে ৩০০ গজ দীর্ঘ ছিল (চিত্র নং ৩০)। অঙ্গনাঁট উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা 
ছিল এবং অঙ্গনের চারিদিকেই এই প্রাচীর গাত্রে ভিক্ষুগণের বাসের জন্য 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ নার্মত হইয়াছিল। এই সমুদয় কক্ষের সংখ্যা ১৭৭। 
প্রীত কক্ষ প্রায় সাড়ে তের ফুট দীর্ঘ ছিল। কক্ষগ্লির সম্মুখ "দয়া 
আট নয় ফুট চওড়া প্রশস্ত বারান্দা সমস্ত অঙ্গনাট 'ঘারয়া বিস্তৃত ছিল; 
এবং চারিদিকে চারটি সিপড় দিয়া বারান্দা হইতে অঙ্গনে নামা যাইত। 
প্রাচীরের উত্তর দিকে এই বিহারের প্রধান প্রবেশ-পথ অথবা 'সিংহদ্বার 
ছিল। ইহার পশ্চাতেই ছিল একটি প্রকাণ্ড স্তন্তযুক্ত প্রশস্ত দালান। এই 
দালান হইতে আর একাট ক্ষুদ্রতর স্তন্তযুক্ত দালানের মধ্য "দিয়া 
পৃবেক্তি কক্ষশ্রেণীর সম্মুখস্থ বারান্দায় পেশছান যাইত। দক্ষিণ, পূর্ব ও 
পশ্চিম বারান্দায় ঠিক মধ্যস্থলে, অঙ্গনে নামিবার 'সিশড়র পশ্চাতেও এই- 
রূপ কয়েকাট অতিরিক্ত কক্ষ ছিল। সমুদয় কক্ষগৃলি হইতে জল 
নিঃসারণের জন্য পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। বিস্তৃত অঙ্গনের ঠিক মধ্য- 
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স্থলে একটি প্রকাণ্ড মান্দর ছিল (চিত্র নং ৩১)। এই মান্দর ও চতুষ্পার্থন্থ 
কক্ষগদীলর মধ্যবতাঁ বিস্তৃত আঙ্গনায় ছেট ছোট স্তূপ, মান্দর, কৃপ, 
ক্লানাগার, রম্ধনশালা, ভেজনালয় প্রভৃতি ছিল। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত যত 
বিহারের ধবংস।বশেষ আবিচ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই সোমপুর 
বিহারই সবাপেক্ষা বৃহং। এই 'িহারটি যখন সম্পূর্ণ ছিল, তখন ইহার 
বিশালত্ব ও সৌন্দর্য লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন কারত। একখান 
সমসামায়ক লাপতে ইহা “জগতাং নেত্রেকবিশ্রাম-ভু” (জগতে নয়নের 
একমাত্র বিরামস্ল অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তু) বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে । ইহার 
'মহাবহার' নাম সার্থক ছিল। 

সম্প্রীতি কুমিল্লার নিকটবতর্শ ময়নামতঁ নামক অনূচ্চ পর্বতমালায় 
কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আঁবিজ্কৃত হইয়াছে। উহ।র খনন কার্য 
এখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু প্রা্থামক পরীক্ষার ফলে একজন প:রাতত্রীবং 
সিদ্ধান্ত কারয়াছেন যে পাহাড়পুরের বিহার ও মন্দির অপেক্ষাও বৃহত্তর 
বহার ও মান্দরাদি এইখানে ছিল। 

এই সমুদয় ধবংসাবশেষ হইতেই প্রাচীন বাংলার বিহার সম্বন্ধে কতক 
ধারণা করা যায়। 


গ। মন্দির 

বাংলার প্রাচীন কালের মান্দর প্রায় সকলই ধৰংস হইয়াছে, একথা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন বোদ্ধ গ্রল্থের পঠথিতে কয়েকাট প্রাচীন 
মান্দরের ছবি আছে। কতকগুলি প্রস্তর মৃর্তিতেও মন্দির উৎকার্ণ 
হইয়াছে। এই সমুদয় প্রাতকৃতির সাহায্যে বাংলার প্রাচীন মন্দিরের গঠন- 
প্রণালী আলেচনা করিলে ছাদের আকৃতি অনুসারে ইহা 'নম্নলাখত 
চাঁর শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় 

১। এই শ্রেণীর মান্দরের ছাদ উপর্যপাঁর কতকগীল সমান্তরাল 
চতুচ্কোণ স্তরের সম্মান্ট। প্রাতি দুই স্তরের মধ্যবতর্শ ভাগ অন্তর্নীহত 
থাকায় এই স্তরগ্ল বেশ পৃথক পৃথক দেখা যায়। স্তরগুলি যত উধের 
উঠিতে থাকে, ততই ছোট হয়। গ[প্তযুগের ভাম্কর্যে এই শ্রেণীর মন্দির 
উৎকীণ হইয়াছে । ইহার পরিণাতি দেখা যায় উীড়ষ্যার মন্দিরের সম্মৃখস্থ 
জগমোহনে। উীঁড়ষ্যায় এই প্রকার ছাদযুক্ত মন্দির ভদ্র অথবা নাড়-দেউল 
নামে অভিহিত হইয়াছে। 

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মান্দরের ছাদ উড়ষ্যার মন্দিরের ন্যায় শিখরে 
ঢাকা। চতুচ্কোণ গর্ভগৃহের প্রাচীর গান্ত হইতে উচ্চ শিখরের চারটি ধার 
উঠিয়া ঈষৎ বাঁকা হইতে হইতে অবশেষে প্রায় সংলগ্ন হইয়া যায়। এই 
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সংযোগচ্ছুল একাট গোলাকার প্রস্তরখণ্ডে (আমলক শিলা) আবদ্ধ করা হয় 
এবং শিখরের গান্রে কারকার্থখাঁচিত অনেক লম্বালাম্ব পথাক্ত থাকে। 
এই শ্রেণীর মন্দিরের নাম রেখ-দেউল। 

৩-৪। প্রথম শ্রেণীর ভদ্র-দেউলের সবেচ্চি স্তরের উপর একাট স্তুপ বা 
শিখর চ্ছাপিত করিয়া এই দুই শ্রেণীর মন্দিরের সৃম্টি হইয়াছে। কোন 
কোন শ্ছলে এই স্তুপ বা শিখর কেবল সবেচ্চি স্তরের উপরে নহে, প্রতি 
স্তরের কোণে এবং সম্মখভাগেও দেখা যায়। 

বৌদ্ধ পণথর চিন্্র ও প্রস্তর মূর্তি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন 
বাংলায় এই চার শ্রেণীরই মান্দির ছিল। তবে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর কোন 
প্রাচীন মান্দির এ পর্যন্ত আবিচ্কৃত হয় নাই। কিন্তু পরবতর্শকালে 'নার্মত 
দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের মন্দির চতুর্থ শ্রেণীর মান্দরের একাঁট 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন বাঁলয়া গণ্য করা যাইতে পারে । ব্রহ্ধদেশে এইরূপ মন্দির 
আছে। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরের অঙ্গনে নন্দীর যে ক্ষদদ্র একাট মাঁন্দর 
আছে, প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের তাহাই একমান্র নিদর্শন। এতদ্যতাীত বাংলায় 
যে কয়েকটি প্রাচীন মান্দর আছে, তাহা সকলই দ্বিতীয় শ্রেণীর। ইহার 
মধ্যে বর্ধমানের অন্তর্গত বরাকরে একাঁট ও বাঁকুড়ার অন্তর্গত দেহারে দুইটি, 
মোট তিনট প্রস্তরে গঠিত, অবাশিম্ট কয়েকটি ইন্টকশীনার্মত। এই 
মন্দিরগ্লির শিখর পূবেক্তি বর্ণনানূষায় ও ডীঁড়ষ্যার মন্দিরের অনুরূপ । 
হিন্দ যুগে এই শ্রেণীর মন্দির উত্তরভারতের সর্বত্র দেখা যাইত। 

বরাকরের ৪নং মনন্দিরাটি (িন্র নং ৩) ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। 
ইহার অপেক্ষাকৃত উচ্চ গরভগৃহ, অনূচ্চ শিখরভাগ্গ এবং আমলক শিলার 
আকৃতি অনেকটা ভূবনেশ্বরের প্রাচীন পরশংরামেশ্বর মান্দরের ন্যায়, এবং 
ইহা সম্ভবত এঁ সময় অর্থাৎ অস্টম শতাব্দে নির্মিত। 

বড় বড় মান্দরের অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরও 'ার্মত হইত। 
রাজসাহী 'জলার অন্তর্গত নিমদীঘ এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণগড়ে 
এইর্‌্প প্রস্তরানর্মিত দুইটি এবং চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঝেওয়ারিতে ব্রত 
নামত একটি মন্দির চিত্র নং ৪) পাওয়া গিয়াছে । এগুলির গঠন- 
প্রণালী একই রকমের এবং সম্ভবত বরাকর মান্দরের অনাতিক'ল পরেই এই 
সমূদয় নিার্মত হয়। এই যুগের বৃহৎ শিখরযক্ত মন্দির কিরূপ কারু- 
কার্যখচিত ছিল, এই সম্‌দয় দেখিলে তাহা অনেকটা অনুমান করা যায়। 
গৃহের চতুর্দকে চারিটি ন্রিভাঙ্গম খিলানযুক্ত কুলযাঙ্গ, শিখরগান্রে 
অলগ্কাররূপে চৈতা-গবাক্ষের ব্যবহার, এবং গিখরের উপাঁরভাগে চাঁর- 
কোণে সিংহমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

পরবতর্ কালের মন্দিরগুলিতে খোদিত কার্‌কার্য অনেক বেশাঁ। 


মান্দর ২০৭ 


শিখরের কোণগ্যাল পালিশ করায় ইহা অধিকতর গোলাকার দেখা যায় 
'এবং 'শিখর-গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরের প্রাতমূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়। 
মান্দরের প্রবেশ-পথের সম্মৃখস্থ পুরু দেওয়ালের মধ্যে একটু ছোট নাট- 
মন্দিরের মত কক্ষ যোগ করাও এগুলির আর একটি বিশেষত্ব দেউীলয়ার 
(বর্ধমান) মান্দির, বহুলারার (বাঁকুড়া) 'সিদ্ধেশ্বর মাঁন্দর (চিন্ন নং ২৭ ক), 
স্দন্দরবনের জটার দেউল এবং দেহারের (বাঁকুড়া) সরেশ্বর ও সল্লেশ্বরের 
মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথম তিনাঁট ইম্টক ও শেষোক্ত দুইটি 
প্রন্তরে নির্মিত। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য বাংলার মন্দিরাশল্পের 
সবোরৎকৃম্ট নিদর্শন বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

পাহাড়পরের বিহারের অঙ্গনের ঠিক কেন্দ্স্ছলে একটি বিশাল মান্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র নং ৩১)। ইহার উধর্বভাগ বিল/প্ত 
হওয়ায় এই মন্দিরটি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল, তাহা জানিবার উপায় 
নাই। কিন্তু ইহার নীচের যেটুকু অবাঁশস্ট আছে, তাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য 
মন্দির হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। 

মণ্দিরটি ব্রিতল। ইহার ঠিক কেন্দস্থলে একটি চতুচ্কোণ বর্গাকীত 
অংশ সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে । ইহার চাঁরধারের প্রাচীর আতশয় 
স্কুল ও দু, এবং প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ স্থান ফাঁকা হইলেও সেখানে প্রবেশ 
করবার কোন উপ:য় নাই। 'ন্রিতলে এই বর্গাকৃতি অংশের প্রাত প্রাচীরের 
সম্মুখ ভাগে একটি নাটমন্দির ও মণ্ডপ এমনভাবে [নার্মত হইয়াছে, 
যাহাতে ইহার দুইপার্ে প্রাচীরের খানিক অংশ মুক্ত থাকে। ইহার ফলে 
এই চাঁরাট প্রসারিত অংশের মধ্যে বগ্গকীতি অংশের চারিটি কোণ বাহির 
হইয়া আছে, এবং সমস্তটা একটি ব্লুসের আকার ধারণ কাঁরয়াছে। এই 
ব্রুসের সীমারেখার অনুযায়ী একটি প্রদক্ষিণ পথ ও তাহার আবেষ্টনী 
মন্দিরের চারিদিকে 'াঁরয়া আছে। 'দ্বিতলের পাঁরিকজ্পনা 'ন্রতলেরই 
অনুরূপ- কিন্তু ইহার প্রাতদিকের সম্মখভাগ খানিকটা প্রসারত কাঁরয়া 
আরও দুইটি কোণের সাঁন্ট করা হইয়াছে। একতল দ্বিতলের অন্রূপ, 
কেবল ইহার উত্তরাদকের একটু অংশ বাড়াইয়া 'সপঁড়র যায়গা 'করা 
হইয়াছে । সমগ্র মান্দরটি উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬ ফুট এবং পূর্ব-পাশ্চমে 
৩১৪ ফুট দীর্ঘ। যে অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহার উচ্চতা ৭০ ফুট। 

এই বিশাল মন্দিরের উপাঁরভাগ কির্প ছিল, তাহা জানবার উপায় 
নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্গকীতি অংশের উপার মূল মান্দির 
ছিল। আব'র কেহ কেহ বলেন, সাধারণ মন্দিরের গর্ভগহের ন্যায় কোন 
কক্ষ এই মন্দিরে ছিল না, কেবল বগগকৃতি অংশের সম্ম্খস্থ চারাট নাট- 
মন্দিরে চারাট দেবমূর্তি ছিল। জৈন চতুর্মখ মন্দির ও ব্রক্ষদেশের কোন 


২০৮ বাংলা দেশের হীতহাস 


কোন মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 

সম্ভবত বর্গকীতি অংশের উপর এক উচ্চ শিখর ছিল, এবং যাহাতে এই 
বিশাল শিখরের ভার বহন কাঁরতে পারে, সেই জন্যই বর্গাকীতি অংশ এমন 
সুদড্ভাবে একেবারে নীচ হইতে গাঁথয়া তোলা হইয়াছিল। যখন এই 
বিশাল মান্দরের উপযোগী উচ্চ শিখর বিদ্যমান ছিল, তখন ইহা বহু দূর 
হইতে গিরিচূড়ার ন্যায় দেখা যাইত, এবং ইহার সৌন্দর্য, বিশালতা ও 
গান্তীর্য লোকের মনে কির্প বিস্ময় উৎপদন করিত, আজ আমরা কেবল- 
মান্র কজ্পনায় তাহা অনুভব কাঁরতে পারি। 

মন্দিরট ইট কাদার গাঁথানতে তৈরী, অথচ সহম্রীধক বংসর পরে 
আজিও এই ইটের দেওয়াল ৭০ ফুট উষ্চু' পর্যন্ত অবাঁশস্ট আছে, ইহাই 
অশ্চর্যের বিষয়। দেওয়ালের মাঝে মাঝে করুকার্য-খোঁদিত ইটের কার্ণিশ 
এবং দেওয়ালের গায়ে আবদ্ধ তিনটি সাড়তে সাজান ।পোড়া-মাট ও 
প্রস্তর ভাস্কনর্যর ফলকগদ্দীল এখনও ইহার অতাঁতি শিজ্পকল:র 'নিদর্শন- 
রূপে বর্তমান। মন্দিরাটি অন্টম শতাব্দে 'নার্মত, কিন্তু ইহর গান্রসংলগ্ন 
কোন কোন ভাস্কর্য গপ্তযুগের। সম্ভবত কোন প্রান মন্দিরের ধবংসাব- 
শেষ হইতে এগ্যীল আহত হইয়া পরবতর্শকালের মন্দির গান্রে সংলগ্ন করা 
হইয়াছে। 

পাহাড়পুরের মন্দিরের পাঁরকজ্পনা ভারতবর্ষের আর কোনও চ্ছানে 
দেখা যায় না, কিন্তু যবদ্ধীপ ও ব্লহ্ষদেশের কোন কোন মান্দর অনেকটা 
এইরুপ এবং ইহারই অনুকরণে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
পৃবেক্তি বাংলার (তিতঁয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মান্দরের শিখরও ব্রহ্ধদেশে 
দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গদেশের অধুনা বিলঃপ্ত মান্দর-শিল্প 
সুদূর প্রাচ্যের হিন্দু উপনিবেশগ্যালতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বাংলায় প্রাচীন মান্দর খুব বেশী নাই, 
্তবু এই সমুদয় মন্দিরের অংশাঁবশেষ-স্তন্ত, চৌকাঠ প্রভৃতি-নানস্থানে 
পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর রাজবাড়ীতে কার্‌কার্যখচিত একাঁট প্রস্তর 
স্তভ আছে। ইহার গান্রে উৎকীর্ণ 'লাপ হইতে জানা যায় যে, স্তভ্তাঁট 
শগৌড়াধিপ প্রাতিষ্ঠিত একটি 'িবমন্দিরের অংশ। এই মান্দরটি নবম 
শতাব্দে 'নীর্মত হইয়াছিল। বারভূম জিলার অন্তর্গত পইকোরে দুইটি 
এবং পাবনা জিলার হাণ্ডিয়াল গ্রামে চারিটি বিচিত্র ক:রকার্যশোভিত 
প্রস্তর স্তন্ভ পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের গরূড় স্তম্ত ও কৈবর্ত স্তম্ভও 
(চিত্ত নং ২৮ক) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বিক্রমপুরের নননাচ্ছানে প্রস্তর 
ও কান্ঠের স্তন্ত পাওয়া গিয়াছে । কাচ্ঠের স্তস্তগ্ীল জীর্ণ হইলেও তাহার 
গানে উৎকীর্ণ বিচিন্ন কারুকার্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার 


প্রাচীন যুগ ২০৯ 


[শিল্পকলা আতিশয় উচ্চশ্রেণীর। এইরূপ কয়েকাট কান্ঠের স্তপ্ত, ব্রাকেট 
প্রভতি ঢাকা যাদনঘরে রাক্ষত আছে, এবং এইগ্দাল প্রাচীন বাংলার দারদ- 
[শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন চিন্ন নং ২৯)। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় 
যে, বাংলায় কাম্ঠানার্মত অনেক মান্দর ছিল। কালক্রমে সেগুলি ধংস 
হইয়াছে, কিন্ত তাহার যে দুই একটি ক্ষদুদ্র অংশ প্রায় সহম্র বংসর পরেও 
টাকয়া আছে, তাহা হইতেই এই মান্দরগীলর সৌন্দর্য সম্বন্ধে কতকটা 
ধারণা করা যাইতে পারে। স্তস্তগুলি বাস্তবিকই বাংলার বিলুপ্ত মান্দর- 
শিল্পের স্মৃতিস্তন্ত। 

বাণগড়ের ধবংসাবশেষের মধ্যে আবল্কৃত একাঁট বিশাল কারুকার্য 
খচিত পাথরের চোৌকাঠ এখন দিনাজপুর রাজবাড়ীতে আছে। প্রাচীন 
গৌড়ে ও রাজসাহাী জিলায় কয়েকটি পাথরের চৌকাঠের অংশ পাওয়া 
গিয়াছে। এগুলির কারুকার্যও খুব উচ্চদরের। স্তন্তের ন্যায় এই সমন্দয় 
চৌকাঠও প্রাচীন মন্দির-শিজ্পের স্মত বহন করিতেছে। 


২। ভাম্কর্থ 
ভারতবর্ষে চিরকাল দেবমাঁন্দরই স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষ শল্পের প্রধান কেন্দ্র 
ছিল। প্রাচীন বাংলায় বহু মান্দির ছিল, সুতরাং ভাস্কর্ষেরও প্রভূত উন্নাত 
হইয়াছল। মান্দরের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আঁধকাংশই লঃপ্ত হইয়াছে। কিন্তু 
অনেক স্থলে মান্দির বিনষ্ট হইলেও তন্মধ্যস্থ দেবমুর্ত রাক্ষত হইয়াছে। 
বাংলায় যে বহসংখ্যক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, পূর্বেই তাহার 
উল্লেখ করিয়াছি। এই সমুদয় মূর্তি হইতে বাংলার প্রাচীন চারীশল্পের 
কতক পাঁরচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার আধিকাংশই নবম শতাব্দীর পরবরতাঁ- 
কালের। ইহার পূর্বে একমান্র পাহাড়পুর মান্দির-গান্রেই অনেক ভাস্কষে র 
নিদর্শন একত্রে পাওয়া ষায়। যে সমস্ত ভাস্কর্যের নিদর্শন ইহারও পূর্ব- 
বতর্ণকালের বাঁলয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়, তাহার সংখ্যা খুবই অল্প। 


ক। প্রাচীন ঘুগ 
চন্দ্র রাজধানী পুজ্করণা (বাঁকুড়া জিলার পোকর্ণা) ও সংপ্রাসিদ্ধ 
প্রান নগর তম্রীলাপ্ততে প্রাপ্ত কয়েকখানি উৎকীর্ণ পোড়া-মাটি 
বাংলার সর্ব প্রাণন ভাঙ্কর্ষের 'িদর্শন। ইহার একখানিতে একটি যাক্ষিণীর 
মূর্তি আছে। ইহার গঠন-প্রণালী ও বসন-ভূষণ শন্ঈ্গযণগের মূর্তির 
অনুরূপ খেপঃ প্‌ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী)। মহাস্থানে একটি পোড়া- 
মাটির মৃর্ত কেহ কেহ মৌর্যযগ্ের বায় মনে করেন, ণকস্তু ইহা এতই 
অস্পন্ট যে এ সম্বন্ধে কোন সাঠিক ধারণা করা কঠিন। মহাস্থানের আর 
১৪ 


২১০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


একটি পোড়া-মাটির মৃর্ত সম্ভবত শুঙ্গবগের। 

বসিরহাটের 'নিকটবতাঁ চন্দ্রকেতুগড় (অথবা বেড়াচাঁপা) নামক গ্রামে 
ভূগর্ভ খননের ফলে মৌর্য অথবা শঃঙ্গবগের অনেক পোড়া-মাটির মূর্তি 
পাওয়া শিয়াছে। 

রাজসাহী জিলার অন্তর্গত কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুইটি 
সূর্যমুর্তি এবং মালদহ জিলার হাঁকরাইল গ্রামের বিষুণমৃর্তর পোষাক- 
পারচ্ছদ ও গঠন-প্রণালী কুষাণযুগের মুর্তর অনুর্প। বাণগড়ে প্রাপ্ত 
কয়েকটি পোড়া-মাঁটর মৃর্তিতে কুষাণ অথবা তাহার অব্যবহত পরবতণঁ 
যুগের শিল্প-লক্ষণ দেখতে পাওয়া ঘায়। 

বিহারৈলের বৃদ্ধ-মূর্তি সারনাথের গগ্তফুগের মূর্তির আবকল অনু- 
করণ বাঁললেও চলে। কাশীপুর (স্ন্দরবন) ও দেওরার (বগুড়া) সূর্য- 
মূর্তি দইটিতেও গবপ্তযফগের শেষকালের (ষন্ঠ শতাব্দী) শিল্প-লক্ষণ 
বদ্যমান। ইহাদের মধ্যে কাশীপুরের মাতট (ঁচন্্র নং ১৫ক) আঁধকতর 
সৌহ্ঠব-সম্পন্ন । গুপ্তযুগে পূর্বভারতীয় মার্তগুলতে যেরুপ সংযম ও 
গান্তীর্যের সঙ্গে কমনীয়তা ও ভাবপ্রবণতার অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়, 
এই মূর্তিটতে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাস্থানের নিকউবতরঁ 
বলাইধাপাঁভটায় সোনার পাতে ঢাকা অম্টধাতু-নার্মত একটি মঞ্জদ্রীমর্ত 
পাওয়া গিয়াছে । এই মার্তাট প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার গঠন-প্রণালী গ্প্তযুগের আদর্শের 
অনুযায়ী। এই মৃর্তর কমনীয় অথচ শান্ত-সমাহিত ভাবে পাঁরপূর্ণ 
মুখশ্রী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লাবণ্য ও সুষমা, করাঙ্গুলি ও অধর-যুগলের ব্যঞ্জনা 
ও সমগ্র দেহের ভাবপ্রবণতা দেখিলে প্রাচীন বাংলায় চারশজ্পের কতদূর 
উৎকর্ষ হইয়াছল, তাহার ধারণা করা যায়। 

এই সম্দয় মূর্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, খটন্টাব্দের আরগ্ত বা 
তাহার পূর্ব হইতেই বাংলায় ভাস্কর্যের চর্চা ছিল এবং বাংলার শিজ্পণ 
গুপ্তযূগ পর্যন্ত ভারতের সাধারণ শিল্পধারার সাহত যোগ রক্ষা করিয়াই 
চাঁলত। যম্ঠ শতাব্দীর পূর্বে বাংলার ভাস্কর্ষে কোন 'বাঁশল্ট প্রণালণ বা 
পারিকজ্পনার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই পাঁরচয় প্রথম পাওয়া যায় 
দেবথডোর রানী প্রভাবতীর লিপিযুক্ত শবাণী ও তাহার সাহত প্রাপ্ত 
একাট ক্ষদদ্র সূর্যমৃর্তিতে। এই দুইটি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে 
'নার্মত। গ্ৰপ্ত-শিল্পের প্রভাব থাকলেও, ইহাতে পরবতর্ধ পালয্যগের 
শিজ্প-বৈশিষ্টোর সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। চাব্বশপরগণার অন্তর্গত 
মাণরহাটে প্রাপ্ত একটি শিবমূর্তিও এই শ্রেণশর অন্তর্গত। এই তিনটি 
মূতিই ধাতু-নির্মিত। 


পাহাড়প*র ২৯৯ 


খ। পাহাড়পুর 

পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে যে খোঁদিত প্রস্তর ও পোড়া-মাটির ফলক আছে, 
তাহা হইতেই সর্বপ্রথমে বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য-শিজ্পের বৌশম্টের 
পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু ও শিজ্পকৌশলের দিক দিয়া বিচার 
কাঁরলে, পাহাড়পুরের ভাস্কর্য দুই বা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা ঘায়। 
প্রথমটি লোক-ীশল্প এবং দ্বিতীয়ট আঁভজাত-ীশল্প। তৃতীয়াটি এ 
দুইয়ের মাঝামাঝি 

্রস্তরের কয়েকটি ও পোড়া-মাটির সমুদয় ফলকগ্দল প্রথম শ্রেণী 
অথবা লোক-শিল্পের অন্তভূক্ত। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কাহনী 
ইহাতে খোঁদিত হইয়াছে । কৃষ্ণের জন্ম-কথা এবং যে সমুদয় লীলা 
বাঙালীর চির প্রয় এবং বাংলার প্রতিঘরে পাঁরচিত, তাহার বহু দৃশ্য 
ইহাতে আছে চিন্ত্ নং ৭-৮)। পণ্ুতল্ল ও বৃহতৎকথার জনাপ্রয় গঞ্প ইহার 
হাসারসের আধার যোগাইয়াছে। সাধারণত মানুষের সখ-দ7$খ ও জীবন- 
যাত্রার দৈনান্দিন কাহিনী ইহাতে বিশেষভাবে ফুঁটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েরা 
নানা ভঙ্গীতে নৃত্য কারতেছে (চিত্র নং ৬), শিশুকে ক্লোড়ে লইয়া জননী 
কুপ হইতে জল তুলিতেছে অথবা জলের কলসীসহ গৃহে 'ফারতেছে, 
কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করিয়া মাঠে যাইতেছে, বাজিকর কঠিন কঠিন বাঁজ 
দেখাইতেছে, শীর্ণকায় সাধু-সন্ন্যাসী কাঁধের উপর কাচ্ঠখণ্ডের সাহায্যে 
তৈজসপন্র বহন করিয়া লম্বা দাড়ি ঝুলাইয়া ন্যুব্জদেহে চ'ঁলিয়াছে, পরচুল- 
পরা দারোয়ান লাঠি ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিমাইতেছে (ত্র নং 
৫), প্রেমালাপে মত্ত যুবক-যৃবতাঁ, পুরুষ ও স্ত্রী বাদ্যকারগণ এবং তাহাদের 
বাদ্যযন্্, পৃজানিরতব্রাক্গণ, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত পুরুষ ও নারী, ধনূবণি- 
হস্তে রথারোহী যোদ্ধা, পর্ণমান্র-পাঁরহিত শবর স্ী-পুরুষের প্রেমালাপ, 
ধন্ূহস্তে শবর, মৃত জন্তু হস্তে লইয়া বীরদর্পে পদক্ষেপকারিণী শবর রমণী, 
_এইরূপ অসংখ্য দৃশ্য শিল্পী খোদাই করিয়াছে । সুপাঁরাচত পশপক্ষী 
পন্রপজ্প গাছপালাও শিল্পীর দৃম্টি এড়ায় নাই। দৃশ্যমান জগতের 
বাহরেও শিল্পীর কল্পনা বিস্তার লাভ কাঁরয়াছে। ব্রন্ধা, বিষণ, শিব, 
গণেশ, বোঁধিসত্, পদ্মপাঁণ, মঞ্জুশ্রী, তারা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি আছে, 
কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। দৈতা, দানব, নাগ, কিল্নর, গন্ধর্ 
ও বহ্‌ কাক্পানিক জীবজন্তু শিল্পীর হস্তে মূর্তি পরিগ্রহ কাঁরয়াছে। 

যে সকল ভাস্কর এই সমুদয় দৃশ্য খোদিত করিয়াছল. তাহাদের 
শিক্ষা ও সমাজ খুব উচ্চ শ্রেণীর নহে। উৎকীর্ণ পুরুষ ও নারীমূর্তির 
গঠন আতি সাধারণ এমন কি কুঙঁসত বলাও চলে। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
সৌম্ঠবহীন এবং অনেক সময় অস্বাভাবিক, পাঁরধেয় বসন-ভূষণ আঁতশয় 
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সধাক্ষপ্ত ও সাধারণ; তাহাদের গাঁত বা ভঙ্গীর মধ্যে কোন লাবণ্য বা 
সুষমা নাই এবং অন্তার্নীহত কোন ভাব বা চিন্তা তাহাদের মনখশ্রীতে 
ফুটিয়া উঠে নাই। যে সংক্ষর সৌন্দযানিভূতি উচ্চাশক্পের প্রাণ এই 
সমুদয় মূর্তিতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্যবোধ 
বা প্রকাশের ক্ষমতা না থাকলেও সংসার ও সমাজের সাহত এই সমুদয় 
ভাস্করের ঘাঁনভ্ঠ পাঁরচয়, নিকট সম্বন্ধ ও 'নাঁবড় সহানুভূতি ছিল, এবং 
তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা অপারণত হইলেও প7্রুষানত্রমে লন্ধ কৌশল ও 
স্বাভাবিক 'িেপুণতার সাহায্যে তাহারা সরল অকীন্রমভাবে ইহার পাঁরচয় 
দিতে সমর্থ হইয়াছে। সংখ্যায় অগাঁণত যে সমুদয় সাধারণ শ্রেণীর 
নরনার উচ্চতর শিল্প বা সৌন্দর্য বোধের দাবি কারত না, তাহাদের জন্যই 
এই সমুদয় শিল্প-রচনা। তাহারা যে এই দৈনন্দিন জীবনযান্রার পারাঁচিত 
দৃশ্যাবলী এবং কাল্পনিক ও বাস্তব জগতের চিত্র বশেষভাবে উপভোগ 
করিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে পাহাড়পুরের 
এই দৃশ্যাবলী বাংলার প্রাচীন লোক-শিল্পের চমৎকার দ্টান্ত বাঁলয়া গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। 

কিন্তু বাংলায় যে উচ্চশ্রেণীর 'শিজ্পও ছিল পাহাড়পুরের দ্বিতীয় 
শ্রেণীর পাথরের ফলকে উৎকণর্ণ মূর্তিগুল তাহার প্রমাণ। এগ্ালর 
সংখ্যা খুব বেশী নহে, এবং ইহারা প্রধানত কৃষ্ণ, বলরাম, শিব, যমুনা 
প্রভীত দেবদেবীর মূর্তি (চিত্র নং ৯)। ইহার মধ্যে একটি পুরুষ ও 
নারীর প্রণয়-চন্র (চিত্ত নং ৮) অনেকেই রাধাকৃষের ঘুগলমার্তি বালয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূর্তির মস্তকের পশ্চাতে দিব্যজ্যোতির চিহ্ন আছে, 
অতএব ইহা সাধারণ মন্ষ্য-মৃর্ত নহে। কৃষ্ণের জীবনের অনেক দ্য 
এই মন্দির-গান্রে আছে। সৃতরাং খুব সম্ভবত ইহা কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীর 
মূর্ত। কিন্তু এই প্রেয়সী যে রাধা, এরুপ মনে করিবার বিশেষ কোন 
কারণ নাই। কৃষণ-রাধার প্রেমের কাঁহনী মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণাঁদিতে 
পাওয়া যায় না এবং ইহা যে এই সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহারও কোন 
সন্তোবজনক প্রমাণ নাই। সুতরাং অনেকে মনে করেন, ইহা কৃষ্ণের পার্থ 
রুক্মিণী অথবা সত্যভামার মূর্তি। 

এই মৃর্তর সাহত পবেক্তি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত অনুরূপ কয়েকটি 
প্রণয়ীঘুগলের মার্ত তুলনা করিলেই শিজ্প-হিসাবে এ দুইয়ের প্রভেদ 
বৃঝিতে পারা যাইবে । মহখগ্রী, দাঁড়াইবার ভঙ্গী, নারীমার্তর ঈষৎ বক্র 
লীলায়িত দৃষ্টিভঙ্গী ও সলাজ-হাস্য-স্ফৃরিতাধর হস্তপদাঁদর গঠন-সৌম্ঠব, 
পাঁরধেয় বসনের রচনা-প্রণালী, এবং সবেপিরি নর-নারণর প্রেমের যে একাঁট 
মাধূর্য ও মহিমা এই মূর্তির মধ্য দিয়া ফুঁটয়া উঠিয়াছে, এই সময় বিষয় 
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বিবেচনা কাঁরলে, ইহার শিল্পীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সৌন্দ্যনুভূতি যে 
পৃবেক্তি শজ্পিগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে 
না। বলরাম ও যমদনার মূর্তির সহিত যম, আগ্ম প্রভাতর এবং দক্ষিণ 
প্রাচীর-স্থিত শবমূর্তির সাহত অন্যান্য শিবমর্তর তুলনা করলেও 
স্পন্ট প্রতীয়মান হইবে যে পাহাড়পুরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাস্কর্ষের 
মধ্যে ব্যবধান গদরূতর ও প্রকীতিগত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুতে গৃপ্তযুগ্গের 
গঠন-সৌম্ঠব, অঙ্গের লাবণ্য ও সুষমা, গাঁতভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও সাবলীল ভাব, 
অস্তীর্নীহত ভাবের বিকাশে উদ্ভাসিত ম.খশ্রী প্রভীতির স্পম্ট নিদর্শন দেখা 
ঘায়। বাংলার যে সমুদয় শিল্পী এগ্যাল গাঁড়য়াছিল, গৃপ্তষুগের শিজ্পই 
তাহাদের আদর্শ ছিল, এবং স্বাভাবিক প্রাতভা ও কঠোর সাধনা দ্বারা 
তাহারা তদনযায়ী শিক্ষা লাভ কারয়াছল। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের 
শিক্ষা ও আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন 
কাল হইতে যে শিল্পধারা সহজ ও স্বাভাঁবক বিবর্তনের ফলে গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল, তাহারা শিশুকাল হইতেই অভ্যন্ত হইয়া তাঁহাকে রূপ 'দিয়াছল। 

পাহাড়পুরে কতকগাঁল খোদিত প্রস্তর আছে, যাহাতে প্রথম শ্রেণীর 
অপটুতা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধ উভয়েই আধাঁশকভাবে 
বর্তমান। কৃষ্ণের কয়েকাট বাল্যলীলা ও কতকগটীন দেবদেবী ও 'দিক- 
পালের মূর্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কৃষের কেশবধ (চিত্র নং ৭) ইহার 
একটি উৎকৃষ্ট দণ্টান্ত। বালকৃষ্ণের মৃর্ত এবং ইহার সাবলীল গাঁতিভঙ্গী 
পাট্যের যথেম্ট অভাব। ইন্দ্রের মূর্তির মধ্যেও যথেষ্ট সৌম্ঠব ও সোন্দর্য 
আছে, কিন্তু ইহার চোখ ও মূখের গঠন অত্যন্ত অস্বাভাঁবক। এই সমুদয় 
কারণে এই খোদিত প্রস্তরগ্লি একটি পৃথক বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তভূক্ত 
করা যাইতে পারে। সম্ভবত বাংলার প্রাচীন শিজ্প ও গুপ্তযগের নৃতন 
আদর্শ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে ইহার উৎপাত্ত হইয়াছিল। 

প্রথম শ্রেণীর খোঁদিত পোড়া-মাটি ও পাথরগ্ঁল যে পাহাড়প্‌র 
মন্দিরের সমসাময়িক, সে বিষয়ে সকলেই একমত; কিন্তু কেহ কেহ মনে 
করেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর খোঁদত পাথরগীল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। 
সম্ভবত এগুলি কোন মান্দর-গাত্রে সংলগ্ন 'ছিল, পরে পাহাড়পুর মান্দরে 
ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু এই 'বাভন্ন শ্রেণীর শিল্প যে বাভন্ন যুগের 
নদর্শন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। কারণ একই সময়ে বাংলায় 'বাভন্ন 
আদর্শের শিল্প প্রচলিত ছিল, ইহা অসম্ভব নহে। বাংলায় গুপ্টরাজত্ব 
প্রতিষ্ঠার পর হইতেই গপ্তশিজ্পের প্রভাবও যে এদেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়া- 
ছিল, এর্প অনুমান করা যায়। তাহার ফলে একদল সম্পূর্ণভাবে এই 
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নৃতন আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল, আর একদল নূতন আদর্শ কতকাংশে গ্রহণ 
কারলেও প্রাচীন পন্থা একেবারে ত্যাগ করে নাই। এই দুইদল এবং 
আঁধিকৃত প্রাচীন পল্থীরা একই সময়ে বর্তমান থাকতে পারে, এরুপ 
কল্পনা একেবারে অঘোৌকক্তক নহে। 


গ। পোড়া-মাটির শিল্প 

প্রাচীন বাংলায় পোড়া-মাটির শিল্প খুবই উন্নাত লাভ কারয়াছল। 
পাহাড়পুর ব্যতত আরও অনেক স্থানে, বিশেষত কুমিল্লার নিকটবতাঁ 
ময়নামতী ও লালমাই পর্বতে অনেকগুলি পোড়া-মাটির ফলক পাওয়া 
গিয়াছে। ইহার মধ্যে িন্নর চিত্র নং ১০ ক), বিদ্যাধর (১৩ খ), (বাবধ 
ভঙ্গীর নারীমূর্তি (১০ খ-গ, ১৩ গ-ঘ), আসি ও বর্মহস্তে সৌনক 
(১২ ক), ব্যাঘ-শিকরাঁ (১২ খ), ব্যায়ামকারী €১১ ক), পদ্ম €(১১খ), 
নানারূপ প্রকৃত ও কাল্পনিক জন্তু ও দেবদেবীর মূর্তি প্রভীতি বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার অধিকাংশই পাহাড়পুরের প্রথম শ্রেণীর 
ন্যায় লোক-শিজ্পের নিদর্শন বাঁলয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কয়েকটির 
রচনা-ভঙ্গ' অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের শিল্প-জ্ঞানের পাঁরচায়ক (১০ খ-গ, 
১৩ গ)। ইহা ছাড়া অনেক খোঁদত ইটও পাওয়া গিয়াছে। 

প্রাচীন পদপ্ড্রবর্ধন নগরাঁর ধৰংসের মধ্যে বহু পোড়া-ম্যাটির ফলক ও 
মূর্তি এবং কারুকার্যখোঁদত ইট পাওয়া গিয়াছে । ইহার মধ্যে গোবিন্দ- 
'ভিটায় প্রাপ্ত একটি গোলাকৃতি ফলক অথবা চক্রকে খোঁদত মিথ্‌ন-মৃর্তি 
(১৫ খ) উৎকৃম্ট শিল্পকলার নিদর্শন। 

প্রাচীন কোঁবর্ষ নগরীর ধ্বংসের মধ্যেও অনেকগুলি পোড়া- 
মাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে। এগুলি মৌর্য শুঙ্গ, কুষাণ, গৃপ্ত ও 
পালযুগের বলিয়া পণ্ডিতেরা. অনমান করেন। ইহার মধ্যে শুঙ্গযূগের 
কয়েকটি নারীমূর্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কোঁটবর্ষের ধ্ৰংস-স্তপে 
বর্তমানে বাণগড় নামে পাঁরাচত ও দনাজপূর 'জলায় অবাঁস্থুত। 
কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক এই হ্ছানে খনন-কার্ষের ফলে প্রাচীন 
মৌর্যযূগের স্তর পর্যন্ত আঁবচ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি এই খনন-কার্ষের 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন যুগের 
ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। 

বাংলায় প্রস্তর তেমন সৃলভ না হওয়ায় মৃতীশল্প খুব বেশী জনাপ্রয় 
ছিল এবং লোক-শিল্প হিসাবে পালযুগে, এবং সম্ভবত তাহার পূর্বেও 
বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। মধ্য যুগেও বাংলার এই জাতীয় 'শজ্প- 
প্রতিভার কিছু কিছ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। 
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ও ঘ। পালয্‌গের শিল্প 
নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ- এই চারি শতান্দের শিজ্পকে পালযুগের 
শি্প নামে আঁভহিত করা যাইতে পারে। কারণ যাঁদও দ্বাদশ শতাব্দে 
সেন রাজগণ বাংলায় আঁধপত্য প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন এবং বর্ম চন্দ্র 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশও এই যুগে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, 
তথাঁপ এই চারি শতাব্দের শিল্প মোটামুটি একই লক্ষণাক্রান্ত, এবং পাল 
রাজ্যেই ইহার অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘাঁটয়াছিল। 

এই ঘুগে প্রস্তর ও ধাতু শিল্পের যে সমুদয় নিদর্শন এযাবৎ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহার বিষয়বস্তু কেবলমাত্র দেবদেবীর মৃর্তি। বাস্তব সংসার ও 
সমাজের সাঁহত ইহার প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই। 'বাভন্ন ধর্মগ্রন্থে দেব- 
দেবীর যে ধ্যান আছে, সর্বতোভাবে তাহার অনুসরণ কারিয়া ?শল্পীকে 
এই সমুদয় নিমা্ণ করিতে হইত। সৃতরাং শাস্তের অনুশাসন নগড়- 
পাশের ন্যায় শিল্পীর স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ল্লিত কারত। শিল্প বা শিল্পের 
কোন অব্যাহত গাঁত ছিল না। প্রকৃত শিল্প বিকাশের পক্ষে ইহা একাঁট 
প্রধান অন্তরায়। তথাপি শিল্পী যে তাহার সৃষ্ট মার্তর মধ্য দয়া তাঁহার 
কলানৈপণ্য ও সোন্দর্যবোধ প্রকাশ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার 
কাতিত্ব। 

উপকরণ 'বষয়েও শিল্পীর খুব স্বাধীনতা ছিল না। অম্টধাতু ও 
কালো ক্টপাথর,_সাধারণত ইহাই ছিল মূর্তি নিমাণের প্রধান উপাদান। 
রৌপ্য এবং স্বর্ণও মার্ত নিমাণে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এরূপ মূর্তির সংখ্যা 
খুবই কম। কান্ঠানার্মত মূর্তিও মান্র কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। 

পালফুগের চারিশত বংসরে শিজ্পের অনেক বিবর্তন ঘটিয়াছিল। 
কিন্তু এই বিবর্তনের ইতিহাস সঠিকরূপে জানিবার উপায় নাই। 
আঁধকাংশ মৃর্তর নিমণিকাল মোটামুটি ভাবেও জানা যায় না। এ পর্যন্ত 
আঁবিজ্কৃত বহু শত মূর্তির মধ্যে মান পাঁচখানিতে সময়বিজ্ঞাপক লিপি 
উৎকীর্ণ আছে। ইহার মধ্যে একখানি দশম, দুইখানি একাদশ ও দুইখানি 
দ্বাদশ শতাব্দের। কোন এক শতাব্দীর মাত্র একখানি বা দুইখানি মূর্তির 
সাহায্যে সেই শতাব্দীর বিশিষ্ট শিল্প-লক্ষণ স্থির করা দুঃসাধ্য। সুতরাং 
কেবল মান শিল্পের ক্লুমগাঁতির সাধারণ রীতির দিক দয়া বিচার করা ছাড়া 
বাংলার এই যুগের শিল্পাববর্তনের ইতিহাস জানবার আর কোন উপায় 
নাই। এই সাধারণ রাঁতিগুি যথাযথভাবে স্থির করা সহজ নহে। 
অনেক সময়ে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও অনা অনেক বিশিষ্ট কারণে সাধারণ 
রীতির ব্যতিক্রম বা বিপর্যয় ঘটে। সৃতরাং কেবল মাত এই রাত 
অবলম্বনে রচিত বিবর্তনের ইতিহাস সর্বথা নিভরযোগ্য নহে। বাংলার 
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শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস রচনার চেষ্টা খুব বেশী হয় নাই। যে, 
দুই একজন কারয়াছেন, তাঁহাদের মতামত খুব স্পস্ট নহে এবং সর্ব- 
সাধারণে গৃহীত হয় নাই। 

রচনা-বিন্যাস, গঠন-প্রণালী ও সৌন্দর্য বিকাশের দিক "দয়া বিচার 
কাঁরলে এই সমুদয় মৃর্তর মধ্যে অনেক শ্রেণীভেদ করা ঘায়। কিন্তু এই 
সমন্দয় প্রভেদ কতটা স্থান বা কালের প্রভাবে এবং কতটা শিল্পনর ব্যাক্ত- 
গত র্চ বা অন্য কোন কারণে ঘঁটয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কাঠিন। এই 
সময্দয় কারণে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হইলেও বাংলার এ ঘুগের 
ইতিহাস আলোচনা কাঁরতে গিয়া অনেকেই িজ্প-ীববর্তনের দুই একাঁট 
মূলসূত্র অবলম্বন করিয়াছেন। বিবর্তনের দিক দিয়া মূল্য খুব বেশী 
না হইলেও বিশ্লেষণের দিক হইতে এইগ্দাল শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় 
প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। 

সাধারণত মৃর্তগুলি একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থল হইতে কাটিয়া 
বাহির করা হয়। মূল মৃর্তিট কেন্দ্রস্থলে এবং পারিপার্থিক মার্তগ্যাল 
ও 'বিভূষণাঁদি এবং চালচিত্র ইহার দুই পার্থে ও উপরে থাকে । প্রথমে 
মুর্তিগ্ীলর গভীরতার এক অর্ধ মান্র পাষাণের উপর উৎকীর্ণ হইত, কিন্ত 
ক্রমেই এই গভাঁরতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পাঁরশেষে মূল মার্তীট প্রায় 
সম্পূর্ণ আকার লাভ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ইহার চতুপার্খস্থ পাথর 
কতকটা একেবারে কাটিয়া ফৌলয়া দেওয়া হয়। আবার প্রথম প্রথম মূল 
মৃর্তিটই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য থাকে ও দর্শকের প্রায় সমগ্র মনোযোগ 
আকৃষ্ট করে। ক্রমশ পাঁরপার্খক মৃতিগলি ও নানাবিধ কারুকার্ষে 
বিভূষিত চালচিন্র আঁধকতর প্রাধান্যলাভ করে এবং সুদক্ষ শিল্পীর হস্তে 
মূল মূর্তির শোভাবর্ধন করে। কিন্তু সর্বশেষে কোন কোন স্থলে এইসব 
পাঁরপার্খিক মূর্তি ও অলঙকারের প্রাচুর্য এত বাদ্ধি পায় যে, মূল 
মুর্তিটই অপ্রধান হইয়া পড়ে। অনেকেই মনে করেন, এই দুইটি পাঁর- 
বর্তনই খুব সম্ভব প্রধানত কাল-প্রবাহের ফলে ঘাঁটয়াছে; অর্থাৎ উৎকীর্ণ 
মূর্তির আতীরক্ত গভীরতা এবং পারিপার্খক মূর্তি ও চালাচিন্রে 
অলঙ্কারের আতারক্ত ও অযথা বাহুল্য শিল্পীর অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনতার 
প্রমাণ। কিন্তু ইহা যে একটি সাধারণ সন্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, 
রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নামাঙ্কিত 'লাপযুক্ত বিষণ ও সূর্যমূর্তির সাহত 
রাজা তৃতীয় গোপালের চতুর্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ সদাশিবমা্তর তুলনা 
করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। 

একজন প্রীসদ্ধ শিল্পসমালোচক বাংলার এই যুগের শিল্প-বিবর্তন 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দের শিল্পের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য 
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নিশি করিয়াছেন। তাঁহার মতে নবম শতাব্দে দেহের কমনীয়তা, 
সমডোৌল গঠন ও শান্ত-সমাহিত মুখশ্ত্রী; দশমে শাক্তব্যঞ্রক দঢ় বলিষ্ঠ 
দেহ; একাদশে ক্ষীণ তনু সুকোমল ভাবপ্রবণতা, মূখমণ্ডলের অপার্থিব 
দিব্যভাব ও দেহের উর্ধভাগের লাবণ্য ও সুষমা; এবং দ্বাদশে ভাবব্যঞ্জনা- 
হান মখত্রী, অঙ্গপপ্রত্যঙ্গের কীন্িম আড়ম্টতা ও বসন-ভূষণের প্রাচুর্য; 
ইহাই এই চারষগের বাংলার শিল্পের প্রধান লক্ষণ। নিছক 'শল্পের 
হিসাবে বাংলার মূতিগ্ীলকে মোটামুটি এইরুপভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা 
সম্ভবপর, কিন্তু এই চারটি শ্রেণী যে পর পর চারাটি শতাব্দের প্রতণক, 
এই মত গ্রহণ করা কঠিন। প্‌বেক্তি গোঁবন্দচন্দ্র ও তৃতীয় গোপালের 
সময়কার মূর্তির তুলনা কারলেই তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম মহাীপাল ও 
গোবিন্দচন্দ্র সমসাময়িক। কিন্তু এই দুই রাজার নামাঁঙ্কত 'লাঁপযুক্ত 
দুইটি বিষ্ুমৃর্ত উপার-উক্ত শ্রেণী-বিভাগে এক পায়ে পড়ে না। 

কালানূযায়ী বিশ্লেষণ সম্ভবপর না হইলেও, পালযুগের শিল্প সম্বন্ধে 
সাধারণভাবে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যায়। শিল্পীরা পাথরের বা ধাতুর 
উপর খোদাই কারতে যে অসাধারণ দক্ষতা লাভ কাঁরয়াছিল, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। লতা, পাতা, জীব, জন্তু ও নানারুপ নক্‌্সার কাজ অনেক 
মূর্তিতে এমন নিপূণ ও সূক্ষন্রভাবে সম্পাঁদত হইয়াছে যে, বহবর্ষব্যাপী 
শিক্ষা ও সাধনা এবং পুরুষানুক্রামক অভ্যাস ব্যতীত ইহা কদাচ সম্ভবপর 
হইত না। এই যুগের মৃতিগ্যাল ঘত্রপূর্কক পরাক্ষা করলে বাংলার ল:প্ত 
চারুশিজ্প সম্বন্ধে একটি স্পন্ট ধারণা করা যায়, এবং বাংলাদেশে যে অন্তত 
পাঁচ ছয় শত বংসর একটি জীবন্ত ও উচ্চাঙ্গের শিজ্পধারা অবাহতভাবে 
প্রবাহিত 'ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। 

মনূষ্যমূর্তিগঠনই ভাস্কর্থ-শিজেপের উৎকর্ষের সবশ্রেষ্ঠ পরিচয় ও 
প্রমাণ। বাংলার শিজ্পী এ বিষয়ে কতটা সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহার 
ণবচার কাঁরতে হইলে বাংলার দেবদেবী-মৃর্তিইি আমাদের একমান্র 
অবলম্বন। ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তির নিকট দেবদেবীর মার্ত মান্ুই স্ন্দর। 
রাধাকৃফের নাম-সংবাঁলত কাবতা ও সংগত মান্রই যেমন একশ্রেণীর 
লোককে মৃষ্ধ করে, দেবদেবীর যে কোন চিত্র বা মূতিই তেমনি অনেকের 
নিকট অপূর্ব সৌন্দর্যের আকর বালয়া প্রতীয়মান হয়; এমন কি কালী- 
ঘাটের পটের ছাবও কেহ কেহ উচ্ছ্বাসত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। 
ণকন্তু ইহা ভক্তের দৃষ্টি, শিজ্পের অনুভূতি নহে । শিল্পের প্রকৃত বিচার 
কাঁরতে হইলে, তাহা কেবল ভাব ও সৌন্দর্যের অভিব্যাক্তির দিক দিয়াই 
কারতে হইবে । দেবদেবীর মূর্তিই যে আমাদের অতাঁত ভাস্কর্য 
শিল্পের একমান্ন নিদর্শন, ইহা এই শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার 


২১৮ বাংলা দেশের হীতহাস 


একাঁট অন্তরায়। কিস্তৃ এই অন্তরায় অগ্রাহ্য বা অস্বীকার না করিয়া ইহার 
সাহায্যেই যতদূর সম্ভব শিল্পের পারচয় দিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও দেবদেবীর মৃর্তির মধ্য 1দয়াই 
শিঙ্গের বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের যুরোপাীয় শিল্পীরাও 
দেবদেবীর মূর্তির মধ্য দিয়াই অনবদ্য সৌন্দর্যের সাঁষ্ট কাঁরয়া জগতে 
অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের ভেনাস ডি মিলো' এবং মধ্য- 
যুগের র্যাফেল ও টিসিয়ান আঁগ্কত ম্যাডোনা ও ভেনাসের মূর্তি দেবী- 
রূপে কল্পিত হইলেও, ভাব ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তির জন্যই ইহা 'শিজ্প- 
জগতে সবেচ্চি স্থান অধিকার করিয়াছে। 

সারনাথে গুপ্ঠষগের যে সমুদয় মূর্তি আছে, পালযুগের শিল্পে 
তাহার প্রভাব দেখা যায়। কিন্ত এ দুইয়ের মধ্যে অনেক গুরূতর প্রভেদ 
আছে। প্রথমত, গুপ্তযূগের সাবলনল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীর পাঁরবর্তে বাংলার 
মৃর্তিগূলির কতকটা আড়ম্টভাব ও জড়তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
শবষয়। দ্বিতীয়ত, গৃপ্তযুগের মূর্তিতে একটি আত্ম-নাহিত অতীন্দ্রিয় 
ভাবের আঁভব্যাক্তই 1শল্পীর প্রধান লক্ষ্য, দেহের সুষমা ও লাবণ্য অপ্রধান 
ও এই ভাবেরই দ্যোতক মান্র। বাংলার মৃর্তিগুলিতে এই আধ্যাত্মিক 
ভাব অপেক্ষা হীন্দিয়গ্রাহ্য আনন্দ ও ভোগের ছবিই যেন বেশী করিয়া ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। একের আদর্শ শান্ত সমাহিত অন্তর্দাষ্ট, অন্যের আদর্শ কান্ত 
ও কমনীয় বাহ্য রূপ। বাংলার মূর্তিতে যে আধ্যাত্বক ভাবের বিকাশ 
নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাহার প্রকাশভঙ্গীতে সাধারণত অন্তরের সংযম 
অপেক্ষা ভাবপ্রবণতার উচ্ছবাসই বেশী বিয়া মনে হয়। তবে পালয্‌গের 
শ্রেষ্ঠ মার্তগালতে এই দুই আদর্শের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই মৃর্তগুলি “কোমল অথচ সংযত, ভাবপ্রবণ অথচ ধ্যানস্থ, লীলায়িত 
অথচ দপ্রীতিষ্ঞ।” বাংলার শিল্প গ্প্তধুগের শিপ অপেক্ষা নিকৃষ্ট 
হইলেও, সমসামায়ক পশ্চিম, মধ্য ও দাক্ষিণ ভারতের শিল্প অপেক্ষা শ্রেম্ঠ। 
কারণ এই সমুদয় শিল্পে সাধারণত গৃপ্তযূগের আধ্যাত্মক ভাব এবং 
পালযগের সোন্দর্য ও লাবণ্য উভয়েরই অভাব পাঁরলাক্ষত হয়। ফলে মধ্য-. 
যুগের এই মৃতিগুলি প্রাণহশীন ও অসুন্দর, এবং ধর্মগত ও ধমনিনজ্ঠানের 
পাষাণময় রূপ ব্যতীত শিল্প হিসাবে ইহার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। 
অবশ্য কদাঁচং এই সমুদয় অণ্লেও সুন্দর মূর্ত দেখা যায়: দস্টান্ত- 
স্বরূপ এলিফাণ্টা দ্বীপের মূর্তিগ্লির উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। কিন্তু 
সাধারণত এই সমূদয় স্থানে মধাযুগের মূর্তিগুলি শ্রীহীন। কেবল 
বহার ও ডীঁড়ষ্যা় শিল্পে বাংলার ন্যায় সৌন্দর্যের আদর্শ বর্তমান দেখা 
যায়। বাংলার পালযূগের শিল্পের প্রভাব এই দূই প্রদেশে এমন 'কি 


পালযগের শিল্প ২১৯ 


যবদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় অন্যান্য দ্বীপপহঞ্জেও বিস্তৃত হইয়াছিল। , 

এপর্যন্ত সে সকল আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা এই যুগের শিজ্প 
সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযোজ্য । কোন কোন মৃর্তিতে যে ইহার ব্যতিক্রম 
দেখা যাইবে, তাহা বলাই বাহূল্য; কারণ কোন দেশের অথবা কোন যুগের 
শিল্পই কয়েকটি সাধারণ নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। পাল- 
যুগের শিল্প সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে এই যুগের মূর্তির 
সহত ঘানিষ্ঞ পরিচয় আবশ্যক। বতমান গ্রন্থে মৃতগটীলর বিস্তৃত 
বিবরণ বা আলোচনা সম্ভবপর নহে বলিয়াই আমরা সংক্ষেপে এই ঘুগের 
শিল্পের গাঁত ও প্রকীতি সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য কারয়াছি। এখন এই সকল 
মন্তব্য বিশদ ও পারিস্ফুট করিবার জন্য কয়েকটি মূর্তির উল্লেখ করিতোছি। 

শিল্পের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিষুণ ও পাঁরপার্খিক দেবদেবীর 
মৃর্তগুলিই প্রাধান্য লাভ করে। শিয়ালাদর 'বিষুমূর্তির মুখে শিল্পী 
বেশ একটু নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়াছেন। বিষুুর উপরের দুই হস্তের 
অঙ্গুলির বন্রভাব কোমলতা ও কমনীয়তা সূচক, যাঁদও চক্র ও গদা এই 
দুই সংহারকারী অস্ত ধারবার সাঁহত তাহার সামঞ্জস্য নাই। ইহা হইতে 
বুঝা যায় যে, দুই স্তস্তের ন্যায় সমান্তরাল পদযুগলের উপর দণ্ডায়মান 
সরল রেখার ন্যায় দেহ-গঠন শিল্পীর কৌশলের অভাব নহে, কঠোর 
নিয়মান্‌বার্ততাই সূচিত করে। পার্থ্চারণী দুইজনের বঙ্কিম দেহ- 
ভঙ্গী হইতেও ইহা প্রমাঁণত হয়। এই দুই পার্খচারিণীর মূর্তি লাবণ্য 
ও সৃষমার সহিত গান্তনর্য ও ভক্তির সংমশ্রণে অপরূপ শোভা ধারণ 
করিয়াছে। ব্জযোগিনীর মৎস্যাবতার মূর্তিতে ত্র নং ২০) বিষ্ণুর 
এমন কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছে' যে, বিষ্ণুর অধোভাগ মংস্যের আকার 
হইলেও এই অসঙ্গতি শিজ্পের সৌন্দর্যের হানি করে নাই। বাঘাউরার 
প্রস্তর-নার্মত (চিত্র নং ১৮) এবং সাগরদীঘি, রংপুর ও বগুড়ার ধাতু- 
নির্মিত বিষুমূর্তিও (চিত্র নং ২১ ঘ. ১৯) উচ্চশ্রেণীর শিল্পকলার 
নিদর্শন। মূর্তিগুলির কৃত্নিম দাঁড়াইবার ভঙ্গর সাহত পার্খচারণীগণের 
সহজ সাবলীল ভাব বিশেষভাবে তুলনীয়। দেওরা ও বাণগড়ের বিষ্ণু- 
মৃর্তিও উচ্চাঙ্গের শিজ্পকলার নিদর্শন। মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত 
ঝাল্লর বরাহ অবতারের মৃর্তও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মূর্তির মুখ 
বরাহের হইলেও মন্যষ্যাকীতি অধোভাগে শিল্পী অনবদ্য সৌন্দর্যের সূষ্টি 
করিয়াছেন। বিক্রমপুর ও বাঁরভূমের অন্তর্গত পাইকোরে প্রাপ্ত দুইটি 
নরসিংহমৃর্তিও কেবলমাত্র দেহসৌজ্ঠবে উচ্চশ্রেণীর শিল্পে পাঁরণত 
হইয়াছে। 


২২০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বাঘরার বলরাম-মূর্তর মূখে শিল্পী একটি স্বাতন্দ্য ও ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্যের ছাপ 'দিয়াছেন। ইহার সরল অনাড়ম্বর পশ্চাদূপটে মূল মূর্তি 
এবং তাহার পার্খচারণী ও বাহনের মৃর্ত কয়াটর সৌন্দর্য উজ্জবল হইয়া 
ফুটিয়াছে। ছাতিমগ্রামের সরস্বতী মার্তর (চিত্র নং ২৩) অঙ্গসৌন্ঠব, 
বাঁসবার ভঙ্গী ও অপূর্ব মুখক্ত্রী, এবং তাহার পারিপাঁশ্বক মূর্তি ও 
বভূষণাঁদ উচ্চশ্রেণীর শিল্পের পাঁরচায়ক। নাগইল ও বিক্রমপুরে প্রাপ্ত 
দুইটি এবং কালকাতার যাদুঘরে রক্ষিত €চিন্র নং ২৭ গ) গরুড়মূর্তিতে 
শিল্প যে দাস্য ও ভক্তির মাধূর্য প্রকাঁটত কাঁরয়াছেন, তাহা ঘথেষ্ট 
কৃতিত্বের পরিচায়ক। 

শিবমার্তর মধ্যে শঙকরবাঁধার নটরাজ শবের মৃর্ত (চন্ন নং ২২ গ) 
1বাশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শিবের তান্ডব নৃত্যের সহিত উধর্বযমুখ 
বৃষের উচ্ছ্বাসত নৃত্য শিল্পীর অপূর্ব সৃজনশাক্তর পাঁরচায়ক। নৃত্যের 
গাঁতভঙ্গ ও উদ্দামতা এই মূর্তির মধ্য দিয়া অপরূপ রূপ পাঁরগ্রহ 
কাঁরয়াছে। বাঁরশালে প্রাপ্ত ব্রঞজের শিবমূর্তিতে (চিন্তন নং ২৮ খ) শিল্পী 
একাঁটি 'বাশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটাইয়া তুঁিয়াছেন এবং ধাতু-মর্তর 
'দিয়াছেন। গণেশপুরের শিবমার্তির (চিন্্র নং ২২ ক) অঙ্গসৌচ্ঠবে, কমনীয় 
মুখশ্রীতে এবং হস্তধৃত প্রস্ফুটিত পদ্মের স্বাভাবিক আকৃতিতে শিল্পী 
সুক্ষ সোন্দযনিভূতি ও স্বাতল্দ্যের পারচয় ?দয়াছেন। বাংলায় চলিত 
কথায় কার্তকই সৌন্দর্যের আদর্শ। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি ময়্‌রবাহন 
কার্তিকে ত্র নং ২১ ক) শিল্পী এই সৌন্দর্যের পরিচয় 'দিয়াছেন। 
শেষোক্ত দুইটি মৃর্ততেই অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা যায়। শিল্পীর 
কৌশলে ইহা মৃতি্িয়ের সোন্দর্য বাদ্ধ কারয়াছে, কিস্তু নিকৃষ্ট শিল্পীর 
হস্তে এইর্‌প প্রাচুর্যে সোন্দযের হানি হয়। 

ঈশ্বরীপুরীর গঙ্গামূর্তি বাংলার এই যুগের শিজ্পের একাঁট উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন। ইহার স্বাভাবক লীলায়িত পদক্ষেপ ও বিশিম্ট মৃখগ্রী, পার্শ্ব 
চর মূর্তি দুইটির সুন্দর সরল দেহভঙ্গী সমগ্র মৃর্তীটকে অপরূপ সুষমা 
প্রদান করিয়াছে। 

রাজসাহার ইন্দ্রাণী (চিত্র নং ২২ খ), বিক্রমপুরের মহাপ্রাতসরা (চন 
নং ২১ গ) এবং খালিকৈরের বৌদ্ধ তারাও ত্র নং ১৩ ক) এই শ্রেণীর 
সুন্দর মূর্তি। কঠিন পাথরের মধা দিয়া রক্তমাংসের দেহের কমননয়তা ও 
নমনীয়তা ফুঁটিয়া উঠিয়াছে। 

বাংলায় অনেকগাঁলি সর্যমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েক- 
খাঁনিতে উচ্চাঙ্গ ও 'বাশিষ্ট শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যাব্রাপুরের 


চনর-ীশজ্প ২২১ 


সূর্যের মখশ্্রী (চিত্র নং ১৬ ক) এবং কোটালিপাড়া €চিন্র নং ১৭) ও 
চন্দগ্রামের (চিত্র নং ১৬ খ) সূ্যমূর্তির রচনাশীবন্যাস ও শান্ত-সমাহিত 
ভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

বিহারৈলের বৃদ্ধমূর্ততে বাংলার যে শিল্পধারার সূচনা দেখা 
যায়, -পালযূগে তাহার কিরুপ বিকাশ হইয়াছিল, ঝেওয়ারিতে প্রাপ্ত 
বুদ্ধমূর্তি (চন্ত নং ২৪) তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। িল্তু, সম্ভবত ব্রহ্মদেশের 
প্রভাবে বৃদ্ধমূর্তির (পরিকল্পনা কিরূপ পাঁরবাতত হইয়াছল, ঝেওয়ারির 
আর একাঁট বুদ্ধমূর্তি €চিন্্র নং ২৫) হইতে তাহা জানা যায়। প্রাচীন 
মগধের শিষ্পধারার সাহত বাংলার শিল্পী কিরূপ সুপরিচিত ছিল, 
ধিববাটির বৃদ্ধমূর্তি চিত্র নং ২৭ খ) তাহার চমৎকার দস্টান্ত। বদ্ধ 
শান্ত-সমাহতভাবে মন্দির-মধ্যে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপাবিন্ট এবং তাঁহার 
চতুজ্পার্খে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী পৃথক পৃথক ক্ষন 
আকারে উৎকীর্ণ। গপ্তযূগ্ের সারনাথ-শিল্পের প্রভাবে অনুপ্রাণিত 
হইলেও এইর্প রচনা-প্রণালী মগধ ও বঙ্গের একটি 'বাশন্ট শিল্পকোশল 
বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য । 

কিন্তু কোন কোন বৌদ্ধমূর্তিতে এই সমুদয় বিদেশীয় প্রভাব বর্তমান 
থাকলেও, বাংলার শিল্পী অনেক সময়ই বাংলার নিজস্ব শিল্পধারা 
অব্যাহত রাখিয়া সুন্দর বৌদ্ধমদুর্তি গাঁড়য়াছেন। দম্টীস্ত্বরূপ কলিকাতা 
যাদুঘরে রাক্ষিত অবলোকিতেশ্বর (চিত্র নং ২১ খ) এবং ময়নামতাতে প্রাপ্ত 
মঞ্জবর বোধিসত্বের চিত্র নং ১৪) উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূবেক্তি 
খাঁলকৈরের তারামৃর্তর €িন্ব নং ১৩ ক) ন্যায় এই দুইখানি অনবদ্য 
মুখশ্রী, সাবলীল দেহভঙ্গী ও রচনা-বিন্যাস উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন। 


৩। চিন্র-শল্প 

পালযুগের পূর্বেকার কোন চিত্র অদ্যাবাধ বাংলায় আবিষ্কৃত হয় নাই। 
কিন্তু খুব প্রাচীনকাল হইতেই যে এদেশে চিন্রাঙ্কনের চর্চা ছিল, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। ফাহ্য়ান তাম্রাীলাপ্তর বৌদ্ধবিহারে অবস্থানকালে 
বোদ্ধমৃর্তির ছবি আঁকিতেন। সুতরাং তখন তামালাপ্ততে যে িন্র-শল্প 
পুরাতন ও সুপারচিত ছিল, এরুপ অনুমান করা যাইতে পারে। 

সাধারণত মান্দর ও বৌদ্ধাবহার প্রভৃতির প্রাচীর গান্র চি্দ্বারা শোভিত 
হইত। পরবতর্ধ কালের শিজ্পশাস্তে স্পন্ট এইরূপ অনুশাসন আছে এবং 
ভারতের অনেক স্থানে ইহার চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। বাংলার অনেক 
মন্দির ও বিহারে সম্ভবত বহ; চিন্ন ছিল, মন্দির ও বিহারের সঙ্গেই তাহা 
ধনংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 


২২২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে লীখত কয়েকখানি বোদ্ধগ্রন্থের পাঁথতে 
অঙ্কিত বজুযান-তল্লযান মতোক্ত দেবদেবীর ছবি ব্যতীত প্রাচীন বাংলার 
আর কোন ছাব এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহার মধ্যে রামপালের 
রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে ও হরিবমরি ১৯৯শ বর্ষে লিখিত দুইখানি অষ্ট- 
সাহত্রিকা-এবং হরিবমার ৮ম বর্ষে লাখত একখানি পণ্টাবংশাতি- 
সাহত্িকা-প্রজ্ঞাপারামতার পঠাঁথ বাংলার প্রাচীন চিন্রাবদ্যা আলোচনার 
প্রধান অবলম্বন। 

রেখাবিন্যাস ও বর্ণসমাবেশ এই দুইয়ের উপরই চিন্র-শিজ্পের প্রাতষ্ঠা 
এবং এ দুইয়ের প্রাধান্য অনুসারেই চিত্রের দুইটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ 
কল্পিত হইয়াছে। অজন্তা ও এলোরার চিন্রাশজ্পে এই দুই শ্রেণীরই 
চনত দেখা যায়, এবং পরবতাঁ কালে ভারতের সর্ব্রই ইহার প্রভাব পাঁর- 
লক্ষিত হয়। পাশ্চম ভারতবর্ষের চিত্রে রেখাবিন্যাসই প্রাধান্য লাভ 
কারয়াছে, কিন্তু বাংলার চিত্রে বর্ণসমাবেশ ও রেখাবন্যাস উভয়েরই প্রভাব 
পূর্ণমান্রায় বদ্যমান। পশ্চমভারতের চিত্রের সহিত তুলনা কাঁরলে ইহাও 
বুঝা যায় যে, বাংলার শিপ রেখাবন্যাসে অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন 
এবং ইহার সাহায্যে যে সোন্দর্য ও মাধূর্যের অবতারণা কাঁরয়াছেন, পাঁ্চম 
ভারতের চিত্রে তাহা দর্লভ। বাংলার এই চিন্র-শিল্পের প্রভাব আসাম, 
নেপাল ও ব্রহ্গদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। 

পারকজ্পনার দিক 'দয়া বাংলার চিত্র ও প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্তির মধ্যে 
প্রভেদ বড় বেশী নাই। উভয়েরই বিষয়বস্তু ও রচনা-পদ্ধীতি, এমন কি 
ভঙ্গী ও অঙ্গসৌম্তব, প্রায় একই প্রকারের । কেন্দ্রস্ছলে মূল দেবদেবী, এবং 
দুই পার্থখে আনূসাঙ্গক মৃর্তিগ্লি ও কদাঁচং অলগকাররূপে ব্যবহৃত 
দৃশ্যাবলী। কেবল দনই-এক স্থলে মূল ম্ার্তীট এক পার্থে উপাবষ্ট। 
এই সব চিত্রে প্রায় এক অর্ধে কেবল মূল মূর্তিটি এবং অপর অর্ধে অন্য 
সব পারিপার্খক মৃর্তগ্লির সমাবেশ করিয়া মূল মূর্তির প্রাধান্য 
সূচিত হইয়াছে। 

রাজা রামপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে লাখিত অন্টসাহপ্র্রিকা-প্রজ্ঞা- 
পারামতার প:থখানিতে যে কয়েকটি ছবি আছে, তাহা বাংলার চিত্র- 
শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণ কয়েকাঁট 
বর্ণ এবং সক্ষম রেখাপাতের সাহায্যে শিল্প এই সমুদয় চিনের মধ্যে 
একটি লীলায়িত মাধূর্য ও অনবদ্য সৌন্দর্যের সূম্টি করিয়া মধ্যযুগের 
শিজ্পজগতে উচ্চস্থান অধিকারের যোগ্যতা অজ্ন করিয়াছেন। বাংলার 
চিত্রশিজ্পের নমূনা মুন্টিমেয় হইলেও, ইহা যে স্বর্ণমৃষ্টি, তাহা নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে। ৃ 


বাংলার শিল্পী ২২৩ 


কেবলমা রেখার সাহায্যে চিত্র-অঙ্কনে বাংলার শিল্পী কতদূর পার- 
দার্শতা লাভ কাঁরয়াছেন, সন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের তাম্নশাসনের 
অপর পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর রেখাচিত্র তাহার দ্টান্ত। প্রাচীন বাংলার 
তাম্পটে উৎকীর্ণ এইরূপ আরও দুইটি রেখাচন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। 


৪। বাংলার শিষ্পণী 

বাংলার শিল্পীগণের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জান না। তব্বতীয় 
লামা তারনাথ িখিয়াছেন যে, ধমান ও তাঁহার পত্র বংপালো প্রস্তর ও 
ধাতুর মৃতিগঠন এবং চিন্রাঙ্কনে বিশেষ পারদশর্শ ছিলেন এবং তাঁহাদের 
শিষ্য-প্রশিষ্গণ একটি স্বতন্ন শিজ্পী-সম্প্রদায় গঠন কারয়াছলেন। এই 
শিক্পীদ্য়ের নার্মত কোন মর্ত বা তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন 'ববরণ 
পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বাংলায় যে শিল্পী-সংঘ ছিল, 'বিজয়সেনের 
দেওপাড়া প্রশন্তিতে তাহার উল্লেখ আছে। ইহার ৩২টি আতবৃহৎ পংক্তির 
অক্ষরগাঁল যের্প সুন্দরভাবে পাথরে খোঁদত হইয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট 
িলপকার্য বাঁলয়া গণ্য করা যায়। যে শিল্পী ইহা উৎকীর্ণ কারয়াছলেন, 
প্রশস্তর শেষ শ্লোকে তাঁহার পাঁরচয় আছে। তান ধর্মের প্রপৌন্, মন- 
দাসের পোন্ন, বৃহস্পাঁতর পন্ত্র, বরেন্দ্রের শিল্পী-গোম্ঠী-চূড়ামণ রাণক 
শুলপাণি। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, বরেন্দ্রে (এবং সম্ভবত বাংলার 
অন্যান্য অণ্লে) একটি 'শল্পী-সংঘ ছিল এবং শূলপাঁণ এই সংঘের প্রধান 
ছিলেন। রাণক এই উপাধি হইতে মনে হয় যে, তিনি রাজ্যের একজন 
সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কিন্তু ভট্ট ভবদেবের প্রায়শ্চত্ত-প্রকরণ' গ্রন্থ 
অনুসারে নর্তক, তক্ষক, চন্রোপজীবা, শিল্পী, রঙ্গোপজীবাঁ, স্বর্ণকার ও 
কর্মকার সমাজে হেয় বালয়া পাঁরগণিত হইতেন, এবং কোন ব্রাঙ্গণ এই 
সমূদয় বৃত্তি অবলম্বন কাঁরলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শূল- 
পাঁণ সম্ভবত বংশানুক্রমে শিল্পীর কার্য করিতেন। প্রস্তরে অক্ষর উৎকীর্ণ 
করাও যে প্রকৃত শিল্পীরই কার্য ছিল সলিমপরের প্রস্তর-লীপির একাঁট 
শ্লোকে তাহার উল্লেখ আছে। এই 'লাপর উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, 
প্রণয়ী যেমন তন্মনা হইয়া বর্ণ-বিন্যাসে নিজের প্রণায়নীর চিন্তন অঙ্কিত 
করেন, শিজ্পাঁবং সোমেশ্বর তেমাঁন এই প্রশান্ত 'লাখয়াছিলেন। এই একাঁট 
সংক্ষিপ্ত বাক্যে শিল্পের প্রকৃতি ও অন্তার্নীহত ভাবটি আত সুন্দরভাবে 
ব্যক্ত হইয়াছে। গভীর অনুরাগ ও আসাক্তই যে শিল্পের প্রেরণা, তাহা 
বাংলার শিল্পীরা 'জাীনিতেন। বাংলার শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে 
আমরা এইরূপ আরও কয়েকজন শিল্পীর নাম পাই, যথা £_ 

(১) ভোগটের পৌন্র, সূভটের পাত্র তাতট; €২-৩) সৎ-সমতট 


২২৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নিবাসী শুভদাসের পত্র মঙ্খদাস, ও তৎপন্র বিমলদাস; (৪) সবব্রধর 
বিষুভদ্রু; (&-৬) বিক্রমাদিত্য-পুত্র িজ্পী মহীধর ও তৎপান্র শিল্পী 
শশিদেব; (৭) শিল্পী কর্ণভদ্র; (৮) শিল্পা তথাগতসার। ই*হাদের 
কয়েকজন স্পম্টত শিল্পী উপাধিতে ভূষিত হইয়়াছিলেন। মোটের 
উপর এরুপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, উল্লিখিত আট জন এবং 
শুলপাঁণ ও সোমেশ্বর প্রভৃতি যে কেবল প্রস্তর ও তাম্নপটে অক্ষর উৎকীর্ণ 
করিতেন, তাহা নহে, তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর শিল্প ছিলেন এবং ধাতু ও 
প্রস্তরের মার্ত প্রভৃতিও গ্রঠন কারিতেন। 

প্রস্তর ও ধাতুর মার্তীনমাণ ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অর্থশালী লোকই 
এই সমুদয় প্রাতষ্ঠা কারতেন। শিল্পীগণও এই সম্প্রদায়ের আদেশে এবং 
শাস্তানুশাসন ও লোকাচারের নিদেশমত মূর্তি প্রস্তুত করিতেন। ইহাতে 
তাঁহাদের শিল্পরচনার শাক্ত ও স্বাধীনতা যে অনেক পাঁরমাণে খর্ব হইত, 
তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । বিশেষত এই 'শজ্পীগণ যাঁহাদের অনুগ্রহে 
জীবিকা নিবহি করিতেন, শিল্পের সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা ধর্মীনষ্ঠাই ছিল 
তাহাদের মনে আধকতর প্রবল; সুতরাং বাংলার এই শিল্পীগণের 
পারস্থিতি প্রকৃত শিল্পের উতকর্ষের অনুকূল ছিল না। ইহা সত্তেও 
তাঁহারা যে সূক্ষম সোন্দর্যবোধ ও দক্ষতার পারিচয় 'দিয়াছেন, তাহাতে 
প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে শিল্পের একাঁট সহজ ও স্বাভাবিক 
অনুভূতি ছিল। ধনী ও আঁভজাতবর্গের অনঃগ্রহে ও পৃজ্পোষকতায় 
পরিপুস্ট এই সমুদয় শিল্পীর রচনা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জন ও 
প্রয়োজনের অনুকূল হইত। লোকশিল্পের যে দস্টান্ত পাহাড়পুর, ময়না- 
মতা, মহাস্ছান প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়, পরবতর্গ যুগেও হয়ত তাহা 
ছিল, কিন্তু এযাবং তাহার কোন পাঁরচয় পাওয়া ঘায় নাই। 


একনি পলিচ্ছ্ছেদ 
বাংলার বাহিরে বাঙালী 


ভারতবাসীরা পূর্ব এশিয়ায় ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে বিপুল 
বাঁণজ্য-ব্যবসায়, বহন-সংখ্যক রাজ্য ও উপানিবেশ স্থাপন, এবং হন্দু- 
সভ্যতার বহুল প্রচার করিয়াছল, ত তাহার মধ্যে বাঙালীর কৃতিত্ব কম ছল 
না। এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। স্থলপথে ভারতবর্ষ হইতে 
এ সমন্দয় দেশে যাইতে হইলে, বঙ্গদেশের মধ্য দিয়াই যাইতে হইত। 
আর্ত হইতে যাহারা জলপথে যাইতেন তাঁহারাও তাম্রীলাপ্ত বন্দরেই 
জাহাজে উঠিতেন। এই সমুদয় কারণে এবং বঙ্গদেশের লোকেরা সর্বাপেক্ষা 
নিকটে থাকায় তাহাদের পক্ষেই এরূপ যাতায়াতের স্মাবধা বেশী ছিল। 
এই "সিদ্ধান্ত কেবল অনুমানমূলক নহে। ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, বক্ষদেশের প্রাচীন স্থাপত্য-শিক্প যে প্রধানত 
বাঙালীরই সোঁষ্ট, পণ্ডিতেরা তাহা একবাক্যে স্বীকার করেন। প্রাচগন 
রহ্দদেশের এক অণ্চল গৌড় নামে আঁভাঁহত হইত । মালয় উপদ্বীপের এক 
শিলালাঁপ হইতে রক্তমান্তকাবাসী বৃদ্ধগ্প্ত নামক এক মহানাবকের 
কথা জানা যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই রক্তমৃত্তকা বা রাঙামাঁট 
বাংলায় অবচ্ছিত ছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন একজন 
বাঙালী, এবং যবদ্বীপে ও পার্খবতর্খ অন্যান্য দ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও 
প্রসারে বাংলার ঘথেস্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া ঘায়। শৈলেন্দ্ররাজগণের 
সহিত পালসম্রাট দেবপালের যে সৌখ্য ছিল, তাহা পূর্বেই ভীল্লখিত 
হইয়াছে । যবদ্বীপের কতকগ্দীল মৃর্তিতে উৎকীর্ণ 'লাঁপ তৎকালে 
বাংলাদেশে প্রচালত অক্ষরে লিখিত। কাম্বোডিয়ার একখানি সংস্কৃত 
লাপতে প্রাচীন গৌড়ীয় রীতির ছাপ এতই স্পম্ট যে, কোন কোন 
পাণ্ডতের মতে ইহার রচয়িতা হয় বাঙাল ছিলেন, নচেৎ বহূকাল বঙ্গ- 
দেশে থাকিয়া তথাকার সাহত্যে তান আঁভজ্ঞ হইয়াঁছিলেন। এই সমুদয় 
আলোচনা করিলে স্পম্টই বুঝা যায় যে, এীশয়ার পূর্বখণ্ডে ভারতীয় রাজ্য 
ও সভ্যতা বিস্তারে বাঙালীর প্রভাব যথেম্ট পারমাণে ছিল। 
[সংহল-দ্বীপ বাঙাল রাজকুমার বিজয় ও তাহার সাঙ্গগণ জয় কারিয়া- 
ছিলেন, এই কাঁহনী 'সিংহলদেশীয় গ্রন্থে সাবস্তারে বার্ণত হইয়াছে; 'িস্তৃ 
ইহা কতদূর এতিহাসিক সত্য, তাহা বলা যায় না। 
দুর্গম হিমালয়-গিরি পার হইয়া বহু বোদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিত 
তিব্বতে গিয়া তথাকার ধর্মসংস্কারে সহায়তা করিয়াছিলেন। 'তিব্বত- 
১৫ | 
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দেশীয় গ্রন্থে তাঁহাদের জাবনী ও বিস্তৃত ববরণ আছে। ইহাদের মধ্যে 
যাহারা বাঙালী ছিলেন বাঁলয়া মনে কারবার সঙ্গত কারণ আছে, তাঁহাদের 
কয়েকজনের বিবরণ সংক্ষেপে 'লাপবদ্ধ কর্পিতেছি। 

অষ্টম শতাব্দে তিব্বতের রাজা খশ-ম্রং-ল্‌দে-বৎ সন গোড়-দেশীয় 
আচার্য শাস্তরাক্ষতকে (অথবা শাস্তরক্ষিত) 'তিব্বতে নিমন্ণ করেন। 
শাস্তিরক্ষিত নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রাজনিমল্মণে 
দুইবার তিব্বতে গমন করেন এবং তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন। 
তাঁহার ভগ্নীপতি বৌদ্ধ আচার্য পন্মসপ্ভবও রাজানিমন্ত্রণে 'তিব্বতে গিয়া 
তাঁহার সাহায্য করেন। তিব্বতের রাজা ইহাদের ' উপর খুব প্রসন্ন হন। 
তিনি মগধের ওদন্তপুরী বহারের অনুকরণে রাজধানী লাসায় বৃসমশ-়া 
নামক একটি হার নিম্ণ করেন এবং শাস্তরক্ষিতকে ইহার অধ্যক্ষ 
নিঘুক্ত করেন। শান্তরক্ষিত ও পদ্মসন্তব তিব্বতের বিখ্যাত লামা- 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন, এবং অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অনুবাদ করেন। তাঁহারা তিব্বতীয় ভিক্ষ,গণকে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত তথ্য- 
গুলি যথাঘথ শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের নানা স্থানে ধর্ম প্রচার 
করান। শান্তরাক্ষিত ১৩ বৎসর উক্ত অধ্যক্ষের পদে ছিলেন। পরে 
তাঁহারই পরামর্শে তাঁহার শিষ্য কমলশশীলকে 'তব্বতের রাজা আমন্নণ 
করেন। কিন্তু কমলশীল তিব্বতে পেশছিবার পূবেই শান্তরাক্ষিতের মৃত্যু 
হয়। ইহার পূর্বেই পদ্মসন্ভব তিব্বত ত্যাগ কাঁরয়া অন্যান্য দেশে গিয়া 
বোদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কমলশীল তিব্বতের গুরুর আরন্ধ কার্য সম্পন্ন 
করেন। 

যে সকল বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য 'তিব্বতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমাধক প্রাসদ্ধ। ইনি অতাশ নামেও সপারচিত এবং 
এখনও তিব্বতে তাঁহার স্মৃতি পুজিত হয়। 1তব্বতীয় গ্রন্থে তাঁহার 
জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য লাপবদ্ধ আছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার 
শববরণ দিতোছি। 

বঙ্গল (বাংলা) দেশে বিন্রমাণপুরে গোড়ের রাজবংশে ৯৮০ অব্দে 
দীঁপঙ্করের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তাঁহার 
পিতার নাম কল্যাণ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তান প্রথমে জেতারি 
ও পরে রাহুলগুপ্তের নিকট নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। উনিশ বংসর 
বয়সে তিনি ওদভ্তপুরী বিহারে বৌদ্ধ-সঙ্বের আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু তাঁহাকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই নাম দেন। 
বারো বংসর পরে 'তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিয়া গৃহীত হইলেন। এই সময়ে 
স্‌বর্ণদ্বীপের প্রধান ধমাঁচার্য চন্দ্রুকীর্ত বোদ্ধ-জগতে বিশেষ প্রীসদ্ধ 
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_ ছিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ কারবার মানসে দীপঙ্কর একখানি 
 বাঁণজ্য-জাহাজে কয়েক মাস সমমূদ্র-যান্রা কয়া সুবর্ণদ্বীপে উপস্থিত হন। 
সেখানে বারো বংসর অধ্যয়ন করিয়া দীপঙ্কর 'সিংহল ভ্রমণ করিয়া মগধে 
গমন করেন। রাজা মহাঁপাল তাঁহাকে বিক্লমশীল বিহারে নিমল্পণ করেন, 
এবং রাজা নয়পাল তাঁহাকে ইহার প্রধান আচার্য পদে নিযুক্ত করেন। এই 
সময় তিব্বতের রাজা য়ে-শেষ-হোড বৌদ্ধধর্ম সংস্কার কারবার জন্য ভারত- 
বর্ধ হইতে কয়েকজন আচার্য লইয়া যাইবার জন্য দুইজন রাজকর্মচারী 
প্রেরণ করেন। ইহারা, নানা দেশ ঘুরিয়া বিক্রমশীল বিহারে উপাচ্থত 
হইলেন এবং ক্রমে জানতে পারিলেন যে, দীপঙ্করই মগধে বৌদ্ধ 
আচার্যদের মধ্যে সবশ্রেম্ঠ। কিন্তু তান তিব্বতে যাইতে রাজী হইবেন 
না জানিয়া, তাঁহারা তিব্বতে ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট সমুদয় নিবেদন 
কাঁরলেন। রাজা য়ে-শেষ-হোড দীপত্করকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য মূল্যবান 
উপটঢোৌকন-সহ কয়েকাট দূত পাঠাইলেন। দৃতমূখে 1তব্বতের রাজার 
প্রস্তাব শুনিয়া দীপজ্কর যাইতে অস্বীকার কাঁরয়া বাঁললেন যে, তাঁহার 
স্বর্ণের কোন প্রয়োজন নাই এবং খ্যাতিপ্রাতপান্তর জন্যও 'তান লালায়ত 
নহেন। রাজদতগণ তিব্বতে প্রত্যাগমন কারবার অঙ্পকাল পরেই য়ে-শৈষ- 
হোড এক সামান্ত রাজার হস্তে বন্দী হইলেন। শন্রু-কারাগারে তাঁহার 
মৃত্যুর অব্যবাহত পূর্বে তিনি দঁপঙ্করকে তিব্বতে যাইবার জন্য পুনরায় 
করুণ িনাতি জানাইয়া এক পন্ন লেখেন। তিব্বতের নৃতন রাজা চ্যান-চুব 
এই পন্র-সহ কয়েকজন রাজদৃত দীপচ্কের নিকট প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর 
ধর্মপ্রাণ রাজার শোচনীয় মৃত্যুতে ব্যাথত হইয়া তাঁহার আস্তম অনুরোধ 
পালন-পূর্বক তিব্বত গমনে স্বীকৃত হইলেন। নেপালের মধ্য দিয়া 
গতব্বতের সীমান্তে পেশছিলে রাজার সৈন্যদল তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারল। 
মানস-সরোবরে এক সপ্তাহ কাটাইয়া তিনি সদলবলে থোলিং মঠে উপাক্ছিত 
হইলেন। তথা হইতে রাজধানীতে পেপছিলে রাজা স্বয়ং মহাসমারোহে 
তাঁহাকে অভ্যর্থনা কাঁরলেন। অতঃপর 'তব্বতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া 
তিনি বিশদ্ধ মহাযান ধর্ম প্রচার করেন এবং তথাকার বৌদ্ধধর্মের সংস্কার 
করেন। তান তের বংসর তিব্বতে থাকিয়া প্রায় দুইশতখানি বোদ্ধপ্রল্থ 
রচনা করেন। ১০৩ অন্দে ৭৩ বংসর বয়সে তিব্বতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। 

কেবল বিদেশে নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অনেক বাঙালী 
জ্ঞানবীর ও কর্মবীর বথেম্ট কীতত্ব অর্জন করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে 
নালন্দা ও 'বন্রমশখীল এই দুই প্রাপদ্ধ বৌদ্ধবিহারে অনেক বাঙালী আচার্ 
খ্যাত লাভ করিয়াছেন ও সবাধ্যক্ষের পদ অলঙগ্কৃত করিয়াছেন। চীন- 
দেশীয় পারব্রাজক হুয়েনসাং যখন নালন্দায় যান, তখন বাংলার ব্রাহ্গণ- 
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রাজবংশশয় শীলভদ্র এই মহাবিহারের প্রধান আচার্য ও অধ্যক্ষ ছিলেন। 
হুয়েনসাংয়ের বিবরণ হইতে শীলভদ্রের জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা 
জানিতে পারা যায়। শীলভদ্রু ভারতের 'নানা স্থানে ঘ্যারয়া বোৌদ্ধধর্মে 
শিক্ষা লাভ করেন। তান নালন্দায় 'ভক্ষ-প্রবর ধর্মপালের শিব্যত্ব গ্রহণ 
করেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভ করেন। তাহার পাশ্ডিতে/র খ্যাতি 
দূরদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল? এই সময় দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত মগধে আসিয়া ধর্মপালকে তকযঃদ্ধে আহবান করেন। শলভদ্রের 
বয়স তখন মাত্র ৩০ বংসর, কিন্তু ধর্মপাল তাঁহাকেই ব্রাহ্মণের সাহত তর্ক 
কাঁরতে আদেশ 'দিলেন। শীলভদ্র ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিলেন। মগ্গধের 
রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শীলভদ্রকে একটি নগরের রাজস্ব উপহার 
দিলেন। ভিক্ষুর ধনলোভ উচিত নহে-এই হাক্ত দেখাইয়া শীলভদ্র 
প্রথমে ইহা প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে 
না পাঁরয়া তানি এই দান গ্রহণ কারলেন এবং ইহার দ্বারা একটি বৌদ্ধ- 
বিহার প্রাতষ্ঠঞা কারলেন। কালক্রমে শীলভদ্র নালন্দা মহাবহারের প্রধান 
আচার্য পদ লাভ করিলেন। হুয়েনসাং ৬৩৭ অব্দে নালন্দায় গমন করেন। 
তখন এখানে ছাব্র-সংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং বৌদ্ধগণের আঠারটি 
সম্প্রদায়ের 'বাভন্ন ধর্মশাস্ত ব্যতীত বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসা- 
বিদ্যা ও সাংখ্য প্রভৃতি এখানে অধীত হইত। হয়েনসাং বলেন যে, এক 
শশলভদ্ুই একা এই সমস্ত বিদ্যায় পারদশর্শ ছিলেন এবং সংঘবাসীগণ 
তাঁহার প্রত শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহার নাম উচ্চারণ না করিয়া তাঁহাকে ধর্মীনাধ 
বলিয়া অভিহিত করিতেন। হুয়েনসাং চীনদেশ হইতে আসিয়াছেন 
শুনিয়া, শীলভদ্র তাঁহাকে সাদরে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং যোগশাস্র 
শিক্ষা দেন। আ ৬৫৪ অব্দে শীলভদ্রের মৃত্যু হয়। 

শীলভদ্র ব্যতত আরও দুইজন বাঙালী- শাঁস্তরাক্ষিত ও চন্দ্রগোমন্‌ 
_নালন্দার আচার্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। শাস্তরক্ষিতের কথা পূবেই 
বলা হইয়াছে। চন্দ্রগোমিন্‌ বরেন্দ্রে এক ক্ষতিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ, আয়ূ্বেদ, সঙ্গীত ও অন্যান্য 
শি্পকলায় বিশেষ ব্যৎপন্ন ছিলেন এবং আচার্য অশোকের 'নিকট বৌদ্ধ- 
ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্য ও 'সিংহল-দ্বীপে বাস 
করেন এবং চান্দ্রবযাকরণ নামে একখানি ব্যাকরণগ্রল্থ রচনা করেন। তান 
নলন্দায় গমন কাঁরলে প্রথমে তথাকার আচার্ঘগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ 
শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু নালন্দার প্রধান আচার্য চন্দ্রুকীর্তি তাঁহার 
পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। তিনি নালন্দায় একটি শোভাষাম্লার ব্যবস্থা করেন। 
'ইহার সম্মুখভাগে তিনখানি রথ ছিল। ইহার একখানিতে চন্দ্রগগোমিন্‌, 
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আর একখাঁনতে মঞ্জুত্রীর মূর্তি, এবং তৃতীয়খানিতে স্বয়ং চন্দ্রুকীর্ত 
ছিলেন। ইহার পর হইতে নালন্দায় চন্দ্রগোমিনের খ্যাত ও প্রাতপাত্ত 
বাঁড়য়া যায় এবং যোগাচার-মতবাদ সম্বন্ধে বিচার-বিতক* কাঁরয়া [তান 
বিশেষ প্রাসাদ্ধ লাভ করেন। 

নালন্দার ন্যায় 1বন্রমশীল বহারেও অনেক বাঙালী আচার্য ছিলেন। 
দীপঙ্করের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অভয়াকরগৃপ্ত এই মহাঁবহারের 
সবধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং 'তাঁন এখনও তিব্বতে একজন 
পাঞ্ছেন-রিণ্পোছে অর্থাৎ রাজগুণালঙ্কৃত লামারূপে পূজিত হন। গৌড় 
নগরীর নিকটে তাঁহার জন্ম হয় এবং তান বৌদ্ধ পাণ্ডিত রূপে খ্যাতিলাভ 
করেন। তান প্রথমে রামপালের রাজপ্রাসাদে বৌদ্ধ আচার্য নিযুক্ত হন 
এবং ওদস্তপুরী বিহারের মহাযান-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন। কাল- 
ক্রমে তিনি বিক্রমশণীল মহাবিহারের প্রধান আচার্য পদে নিযুক্ত হন। এ 
বিহারে তখন তিন হাজার ভিক্ষু বাস কারতেন। তান তিব্বতে গিয়া- 
ছিলেন কিনা সঠিক বলা যায় না, কিন্তু বহ: গ্রল্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছলেন। রামপালের রাজ্যাবসানের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। 
তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তান 1দবসের প্রথম দুই- 
ভাগে শাস্ম-গ্রল্থ রচনা কাঁরতেন, তৃতীয় ভাগে ধর্মব্যাখ্যা করতেন এবং 
তারপর দ্বপ্রহর রান্র পর্যন্ত হিমবন *মশানে দেবার্চনা করিয়া শয়ন 
কঁরিতেন। সখবতন নগরীর বহু ক্ষধত ভিক্ষুককে তিনি অন্নদান 
করেন। চরাঁসংহ নগরের এক চণ্ডাল রাজা একশত নরবাল দিবার সংকজ্প 
করেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধে প্রাতানবৃত্ত হন। একবার একদল "তুরস্ক 
ভারতবর্ষ আন্রমণ কারলে তিনি কয়েকটি ধমনিনম্ঠান করেন এবং তাহার 
ফলে তুরুস্কেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। অবশ্য এই গল্প- 
গুলি কতদূর সত্য বলা কঠিন। 

িতব্বতীয় লামা তারনাথ জেতারি নামক আর একজন বাঙালী 
আচার্ষের কিছ বিবরণ 'দিয়াছেন। জেতারির তা ব্রাহ্মণ আচার্য গর্ভ- 
পাদ বরেন্দ্রের রাজা সনাতনের গুরু ছিলেন। বরেন্দ্রেই জেতারির জল্ম 
হয়। অল্প বয়সেই জ্ৰাঁতগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া জেতারি বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে, বিশেষত আভধর্মীপটকে, বিশেষ ব্যংপাস্ত 
লাভ করেন। রাজা মহাপাল েহীপাল ?) তাঁহাকে বিল্লমশীল বিহারের 
পাঁণ্ডিত-এই গোরবময় পদস্চক একখান মানপন্র দান করেন।' তানি 
বহাদিন এই বিহারের আচার্য ছিলেন এবং তাঁহার দুই ছান্র রত়্াকরশাস্ত 
ও দপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পরে এই মহাবিহারের সবাধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তারনাথের মতে তিনি একশত গ্রল্থ রচনা করেন। ইহার অনেক- 
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গযালই তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। | 

দীপঙ্করের আর একজন অধ্যাপক জ্ঞনপ্রীও বাঙালী ছিলেন। তান 
বিরুমশীল মহাবিহারের দ্বারপশ্ডিত ছিলেন। কাম্মীরে জ্ঞানগ্রীভদ্র নামে 
এক বোদ্ধ আচার্ষের খ্যাতি আছে, 'তান ও এই জ্ঞানশ্রী সম্ভবত একই 
ব্যক্ত। তানি বহ7 গ্রল্থ 'লীখয়াছিলেন এবং তব্বতীয় ভাষায় ইহার 
অনেকগযীলর অনুবাদ হইয়াছিল। 

বোদ্ধ আচার্য ব্যতীত বাংলার অনেক শৈব গুরুও বাংলার বাহিরে 
প্রাসাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছলেন। দক্ষিণরাঢ়া নিবাসী উমাপাঁতদেব (অপর নাম 
জ্ঞানীশবদেব) চোলদেশে বসবাস করেন এবং স্বামিদেবর এই নামে পাঁরচিত 
হইয়া রাজা-প্রজা উভয়েরই শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হন। এই সময়ে চোল- 
রাজ দ্বিতীয় রাজাধরাজের (১১৬৩-১১৯০) একজন সামন্তরাজা সিংহল- 
দেশীয় সৈন্যের আক্রমণে ভীত হইয়া উমাপাঁতিদেবের শরণাপন্ন হন। 
উমাপতিদেব ২৮ দিন শিবের আরাধনা করেন এবং তাহার ফলে বিংহলণয় 
সৈন্য চোলরাজ্য ত্যাগ কাঁরয়া পলাইয়া যায়। কৃতজ্ঞ সামন্তরাজা উমাপাঁতি- 
দেবকে একখানি গ্রাম দান করেন এবং উমাপাঁতি ইহার রাজস্ব তাঁহার 
আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। 

জব্বলপনরের 'নিকটবতর্শ প্রাচীন ডাহলমণ্ডলে গোলকামঠ নামে এক 
বিখ্যাত শৈব প্রতিষ্ঠান ছিল। কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ (আ ১২৫ 
অব্দ) এই মঠের অধ্যক্ষকে তিন লক্ষ গ্রাম দান করেন। ইহার আয় হইতে 
মঠের ব্যয় 'নিবহি হইত। বাঙালী বিশ্বেশ্বরশল্তু ত্রয়োদশ শতাব্দের মধ্য- 
ভাগে এই মঠের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। দাক্ষিণ রাঢ্ার অন্তর্গত পর্বাগ্রামে 
তাঁহার জন্ম হয়। বেদে অগাধ পাশ্ডিত্য-হেতু তান বিশেষ প্রারসাদ্ধ লাভ 
করিয়াছিলেন। চোল ও মালবরাজ তাঁহার শিষ্য ছিলেন এবং কাকতীশয়- 
রাজ গণপাঁত ও ন্রিপুরীর কলচুরিরাজ তাঁহার নিকট দ'ক্ষাগ্রহণ কারিয়া- 
'ছিলেন। তানি মল্মশিষ্য রাজা গণপাঁতির রাজ্যে বাস করিতেন। গণপাঁত 
এবং তাঁহার কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী রাদ্্রাম্বা তাঁহাকে দুইখানি গ্রাম দান 
করেন। বশ্বস্বরশছু এই দইখানি গ্রাম একর কারিয়া বিশ্বেশ্বর-গোলকন 
নামে আঁভহিত করেন এবং তথায় মান্দির, মঠ, বিদ্যালয়, অন্নছন্, মাতৃশালা 
ও আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই গ্রামে ৬০টি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ- 
পরিবার বসাঁত করান এবং তাঁহাদের . ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ভূমি 
দান করেন। অধাশষ্ট ভূমি তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। একভাগ শিব- 
মন্দির, আর একভাগ বিদ্যালয় ও শৈবমঠ, এবং তৃতাঁয় ভাগ অবাশিষ্ট 
প্াতষ্ঠানগবলির ব্য়-নিবাহের জন্য নির্দিন্ট হয়। বিদ্যালয়ের জন্য আট- 
জন অধ্যাপক নিষুক্ত হন। তিনজন খক্‌, জু ও সাম এই 'তিন বেদ 


বাংলার বাহরে বাঙাল? ২৩১৯ 


পড়াইতেন, আর বাকী পিজন সাহিত্য, ন্যায় ও আগম শাস্বের অধ্যাপনা 
কারতেন। অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানগ্ীলির জন্যও যথোঁচিত কর্মচারী ও সেবক 
প্রভৃতি নিযুক্ত হয়। গ্রামের লোকের জন্য একঘর করিয়া স্বর্ণকার, 
কর্মকার, শিলাকার, সূত্রধর, কুন্তকার, স্থপাতি, নাঁপত প্রভৃতি ম্থাপিত করা 
হয়। বিশ্বেশ্বরশস্ু জল্মভূমি পূর্বগ্রাম হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া 
গ্রামের আয়ব্যয় পরাক্ষা ও হসাবরক্ষকের কার্যে নিযুক্ত করেন। গ্রামের 
বিবিধ প্রাতিষ্ঠানগুলি ঘাহাতে ভাঁবষ্যতে উপযুক্তরূপে পরিচালিত হয়, 
তাহার জন্য তানি অনেক ববাঁধব্যবস্থা করেন। বিশ্বেশ্বরশঙ্ভু আরও বহু 
নংকার্ধের অনুষ্ঠান করেন এবং 'বাভন্ন স্থানে মঠ, মান্দির ও শিবলিঙ্গ 
প্রাতষ্ঠা করিয়া তাহার ব্যয় নিবাঁহের জন্য উপযুক্ত জমি দান করেন। 
শ্বেশ্বর নামে তান একটি নগরী স্থাপন করেন। শিলালাঁপতে এই 
সমূদয়ের যে সবিস্তার উল্লেখ আছে, তাহা পাঠ করিলে প্রাচীন যুগের 
বাঙালীর জাবনষাল্রা, সমাজের প্রাত কর্তব্য এবং ধর্মসংস্কার প্রভাতি 
আদর্শ আমাদের নিকট উজ্জবল হইয়া ওঠে। 

বাঙালী বৎস-ভার্গব গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বসাবণ হাঁরয়াণ (পাঞ্জাবের 
[িস্সার জিলার অন্তর্গত হারয়ান) প্রদেশের সংহপল্লী গ্রামে বসাঁত 
করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপূত্র ঈশানাঁশব সংসার ত্যাগ কাঁরয়া বোদামযতের 
(যুক্তপ্রদেশের বদাউন) শৈব-মঠে বাস করেন। কালক্রমে তান এই মঠের 
অধ্যক্ষ হন এবং একটি শিবমান্দর প্রাতষ্ঠা করেন। গৌড়দেশীয় আবঘ্যা- 
কর কৃষণাঁগার পাহাড়ে €বম্বের অন্তর্গত কাহ্কেরি) 'ভিক্ষর্দের বসবাসের জন্য 
একটি গৃহা খনন করান। তান ৮৫৩ অব্দে একশত দ্রম্ম দান করেন। 
এই গাচ্ছত অর্থের সুদ হইতে উক্ত গ্হাীবহারবাসী 'ভিক্ষ*গণকে বলত 
দিবার ব্যবস্থা করা হয়। 

কয়েকজন বাঙালী পাশ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য বাংলার বাহরে বিশেষ 
খ্যাতি অন কাঁরয়াছলেন। শীক্তস্বামী নামে একজন বাঙালী কাম্মীর- 
রাজ লালতাদিত্যের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পান্ত্র কল্যাণস্বামী ঘাজ্ঞবল্ক্যের 
তুল্য বাঁলয়া কথিত হইয়াছেন। কল্যাণস্বামীর পৌন্র জয়ন্ত একজন কবি 
ও বাগ্মশ ছিলেন এবং বেদ-বেদাঙ্গাদ শাস্তে পারদশাঁ ছিলেন। অনেকে 
মনে করেন যে, তান ও ন্যায়মঞ্জরী”-প্রণেতা জয়ন্তভট্ট একই '্যাক্ত। এই 
জয়স্তের পুত্র অভিনন্দ কাদম্বরী-কথাসার গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে 
বাণভট-প্রণীত কাদম্বরশীর সারমর্ম কাঁবতায় বার্ণত হইয়াছে। ভট্টকোশল- 
গ্রাম-নিবাসণ বাঙালী লক্ষনীধর একজন সৃপাঁরাঁচত কবি ছিলেন। 'তিনি 
মালবে গমন করেন এবং পরমাররাজ ভোজের €১০০০-১০৪৫) সভা 
অলঙ্কৃত করেন। তান চক্রপাণি-বিজয় নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন 


২৩২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


করেন। দাক্ষণ রাঢ়ার অন্তর্গত নবগ্রাম-নিবাসী হলায়ুধও মালবে বাস- 
স্থাপন করেন। তাঁহার রচিত ৬৪ শ্লোক মান্ধাতা (প্রাচীন মাহজ্মতী £) 
নগরের এক মন্দির-গান্রে উৎকীর্ণ হয় (১০৬৩ অবন্দ)। মদন নামে আর 
'একজন বিখ্যাত বাঙালণ কবি বাল্যকালে মালবে গিয়া তাঁহার কাঁবত্ব- 
শক্তির জন্য বাল-সরস্বতীঁ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পরমাররাজ অজনবর্মর 
€১২১০-১২১৮) গুরুূপদে আঁধষ্ঠিত হন। তান 'পারিজাতমঞ্জরী” নামক 
কাব্য রচনা করেন। চন্দেল্পরাজ পরমার্দর সভায় বাঙালী গদাধর ও 
তাঁহার দুই পূত্র দেবধর ও ধর্মধর এই তিনজন কাব বাস কাঁরতেন। 
রামচন্দ্র কাবভারতী নামে আর একজন বাঙালী সুদূর. সিংহলদ্বীপে 
প্রাতপান্ত লাভ করেন। বারবতণ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং অজ্পবয়সেই 
তিনি তর্ক, ব্যাকরণ, শ্রীতি, স্মৃতি, মহাকাব্য, আগম, অলঙ্কার, ছন্দ, 
জ্যোতিষ ও নাটক প্রভৃতিতে পারদর্শঁ হন। রাজা দ্বিতীয় পরাক্রমবাহ্‌র 
রাজত্বকালে (১২২৫-৬০) তিনি সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধ আচার্য 
রাহুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও বোৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। রাজা পরাক্রম- 
বাহ্‌ তাঁহাকে 'বোদ্ধাগমচক্রবতণ”' এই সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন। 
রামচন্দ্র ভাক্তশতক, বৃত্তমালা ও বৃত্তরত্রাকর-পাঁঞ্জকা এই 1তিনখান গ্রন্থ 
শতনি রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থের রচনাকাল ১২৪৫ অব্দ। 

উীঁড়ফ্যার রাজগণ বহু বাঙাল ব্রা্ষণকে উীঁড়িষ্যায় ভূমি দান করিয়া- 
ছলেন। গোঁড়দেশয় করণ-কায়স্থগণ সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান ও লাঁপ- 
কুশলতার জন্য আযবির্তের সবন্ বিখ্যাত ছিলেন ও প্রাচীন লিপি উৎকণর্ণ 
কারবার জন্য নিযুক্ত হইত্েন। চন্দেল্প, চাহমান ও কলচুার রাজগণের 
অনেক 'লাপ ই'হাদের দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছে । এতান্তিম্ন বিহার ও যুক্ত- 
প্রদেশের কয়েকখানি 'লাপর লেখকও বাঙালী ছিলেন৷ 

এতক্ষণ আমরা কেবল ধর্মচার্য কবি ও প্ডিত সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছি। কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত কার্ষেও অনেক বাঙালী বাংলার বাহরে 
প্রাপাদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। উীঁড়ষ্যার সোমবংশ সম্ভবতঃ বাংলা হইতে 
উীঁড়িষ্যায় 'গিয়াছিলেন_ কারণ ইহারা বঙ্গান্যয় বাঁলয়া পাঁরিচয় 'দিয়াছেন। 
গদাধর বরেন্দ্রের অন্তর্গত তড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রকুটরাজ 
তৃতীয় কৃ (১৩৯-৯৬৮) ও খোট্রিগের অধীনে কার্তিকেয়-তপোবন নামক 
ভূখণ্ডের অধিপতি হন। মাদ্রাজ-প্রদেশের অন্তর্গত বেলারী জিলার কোল- 
গল্পুগ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। তান এই স্থানে একটি মঠ প্রাতিষ্ঠা 
কারয়া বক্ষ, 'িষু, শিব, পার্বতঈ, কার্তিক, গণেশ ও সর্ধ প্রভৃতি 
দেবদেবীর মৃর্ত চ্থাপন এবং কুপ-তড়াগাদি খনন করেন। একখানি 
প্রস্তর-লাপতে তিনি গোঁড়-চ্‌ড়ামাণ, বরেন্দ্রীর দ্যোতকারী এবং ম্যান ও 


বাংলার বাঁহরে বাঙালী ২৩৩ 


দযাভক্ষিমল্প দেভিক্ষের দমনকারণ) বাঁলয়া অভিহিত হইয়াছেন। ১১৯১ 
অন্দে উৎকীর্ণ একখানি লাঁপতে গৌঁড়বংশীয় রাজা অনেকমল্লের উল্লেখ 
আছে। তিনি গাঢ়ওয়াল অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন এবং কেদারভূঁমি ও 
তাম্নকটবতর্ণ প্রদেশ জয় করেন। সপ্তম শতাব্দীতে শীক্ত নামক ভরদ্বাজ- 
বংশীয় একজন বাঙালাঁ ব্রাহ্মণ দর্যাভিসারের আধিপাঁতি হন। এই স্থান 
পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও বিতন্তা নদীর মধ্যস্থলে পার্কত্য অণ্লে অবাস্থিত। 
তাঁহার পোন্র শক্তিস্বামী কা*্মীররাজ লালতাঁদত্য মুক্তাপণড়ের মন্লী 
হইয়াছলেন। বাঙালী লক্ষীধরের প্র গদাধর চন্দেল্পরাজ পরমার্দর 
(১১৬৭-১২০২) সাঁন্ধাবগ্রাহক পদ লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষমীধর নামে 
আর একজন বাঙালী ও তাঁহার বংশধরগণ সাত পুরুষ যাবৎ চন্দেল্পরাজ- 
গণের অধীনে কর্ম করেন। ইহার মধ্যে তিনজন-_যশঃপাল, গোকুল ও 
জগদ্ধর- রাজমল্লীর পদ লাভ করিয়াছলেন। দেড়শত বংসরের আঁধক 
কাল (আ ১১০০-১২৫০) এই বাঙালশ পাঁরবার চন্দেল্প রাজ্যে উচ্চ 
রাজকার্ষে নিষুক্ত থাকিয়া বাঙালীর শাসন-কার্যে দক্ষতার পাঁরচয় 
দিয়াছেন। পণ্ঠম শতাব্দের একখানি লাপ হইতে জানা যায়.যে, 'গোর' 
দেশের এক ক্ষত্রিয় রাজপুতানার উদয়পুরে একাঁট রাজ্য চ্থাপন করেন। 
এই গোঁর সম্ভবত গোঁড় দেশ এবং এই রাজপাঁরবার সম্ভবত বাঙালী 'ছলেন। 

চাহমানরাজ তৃতীয় পৃথবীরাজের নাম ইতিহাসে সুপারিচিত। মুহম্মদ 
ঘোরণকে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরে দ্বিতীয় যুদ্ধে কিরূপে তিনি 
পরাজিত ও হত হন, মুসলমান এঁতিহাসিকগণ তাহা সবিস্তারে বর্ণনা 
করিয়াছেন। কিন্তু হম্মীর-মহাকাব্যে এই যুদ্ধের অন্য রকম বিবরণ পাওয়া 
যায়, তাহাতে এই প্রসঙ্গে উদয়রাজ নামক একজন বাঙালী বারের কীর্ত 
উজ্জ্বল বর্ণে 'ান্রিত হইয়াছে । উদয়রাজ পৃথবীরাজের সেনাপাঁত 
ছিলেন। পৃথবীরাজ ঘোরার সাঁহত বহ? যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু 
একবার ঘোরী পৃথবীরাজের রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া "দিল্লী অধিকার করেন। 
পৃথ্বীরাজ উদয়রাজকে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আদেশ কাঁরয়া নিজে অল্প 
সৈন্য লইয়া শনুর সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং পরাজিত ও বন্দী হন। 
উদয়রাজ সসৈন্যে উপস্থিত হইলে, ঘোর" তাঁহার সহিত যুদ্ধ না কাঁরয়া 
বন্দী পৃথবীরাজসহ দিল্লীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোঁড়বাঁর প্রভুর 
পরাজয়েও হতাশ না হইয়া 'দিল্লশী আন্লমণ করেন এবং একমাস কাল যদদ্ধ 
করেন। ঘোরীর অমাত্যগণ উদয়রাজের পরাক্রমে ভীত হইয়া শান্ত 
স্থাপনের নিমিত্ত পৃথবীরাজকে মুক্তি দিবার পরামর্শ 'দিলেন। ঘোরা 
তাহা না. শুনিয়া পৃথবীরাজকে বধ কারলেন। প্রভুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া 
উদয়রাজ 'দিল্লশ আধিকার করিবার জন্য প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া মৃত্যু- 
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মুখে পাঁতিত হইলেন। হম্মীর-মহাকাব্যের এই কাঁহনী কতদূর বিশ্বা্- 
ঘোগ্য বলা কঠিন, কিন্তু উদয়রাজের বাঁরত্বকাহিনী একেবারে নিছক 
কল্পনা, এরুপ অনুমান করাও সঙ্গত নহে। হন্দঘুগের অবসালে 
একজন গৌড়ীয় বীর সুদূর পশ্চিমে তুরস্কসেনার সাঁহত সংগ্রামে আত্ম- 
বিসর্জন করিয়া প্রভুভাঁক্তর চরম প্রমাণ দিয়াছিল, 'বিদেশীয় কাবর এই 
কল্পনাও ব.শালীর পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। 

বাংলার বাহিরে বাঙালী কিরৃপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অন করিয়া- 
ছিল, তাহার যে কয়েকাঁটমান্র দঙ্টাম্ত আমরা বশ্বস্তসূত্রে জানিতে 
পাঁরয়াছি, তাহাই 'লাপবদ্ধ হইল। কালসমুদ্রে এইরূপ আরও কত 
বিস্ময়কর কাঁহনী ও ব্দার্তগাথা বিলীন হইয়াছে কে বাঁলতে পারে ? 
পঞ্জাবের পার্বত্য অণ্লে অবাস্থত সুকেৎ, কেওল্থল, কম্টওয়ার ও মণ্ডী 
এই কয়াট রাজ্যের রাজগণ বাংলার গৌড়-রাজবংশ-সম্ভূত, এইরূপ একি 
বদ্ধমূল সংস্কার দীর্ঘকাল যাবৎ এ অণ্লে প্রচলিত আছে। কম্টওয়ার 
রাজ্যের প্রাতিষ্ঠাতা কাহনপাল সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, তান 
গৌড়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাঁতিপয় অনুচরসহ উক্ত পার্বত্য 
অঞ্চলে গমন করিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করেন। পালবংশীয় সম্রাটগণ এই 
প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার কাঁরয়াছিলেন, এবং পরবতর্শ কালে তাঁহাদের 
অথবা সেন রাজগণের বংশের কেহ এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রাতম্ঠা 
কারয়া থাকতে পারেন। সুতরাং পৃবেক্তি জনশ্রুতি একেবারে অমৃলক 
বা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে বিশ্বস্ত প্রমাণ না পাইলে, 
ইহা এঁতিহাসিক সত্য বাঁলয়াও গ্রহণ করা যায় না। 


্বািংস্ণ পক্রিচ্ছ্ছেদ 
বাংলার ইতিহাস ও বাঙালী জাতি 


প্রকৃত হীতিহাস বালিতে আমরা যাহা বুঝ, প্রাচীন বাংলার সেরূপ 
ইতিহাস লেখার সময় এখনও আসে নাই। কখনও আসবে কিনা তাহাও 
বলা যায় না। আমাদের দেশে এই যূগে লাখত কোন এীতহাসিক গ্রল্থ 
নাই। স্মতরাং বিদেশীয় লেখকের বিবরণ এবং প্রাচীন লাঁপ, মুদ্রা ও 
অতাঁতের অন্যান্য স্মীত-চহই এই ইতিহাস রচনার প্রধান উপকরণ। এ 
পর্যন্ত যে সম্দয় উপকরণ 'আঁবচ্কৃত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে যতদূর 
সম্ভব পুরাতন এঁতিহাঁসক কাহনী বিবৃত করিয়াছ। কিন্তু ইহা বাংলার 
ইতিহাস নহে, তাহার কঙকালমান্। ভূগর্ভে নিহিত অন্যান্য প্রাচীন লা, 
মুদ্রা প্রভৃতি, অথবা রামচরিতের ন্যায় গ্রল্থ বহু সংখ্যায় আঁবচ্কৃত হইলে 
হয়ত এই হীতহাসের কওকালে রক্তমাংসের যোজনা কাঁরয়া ইহাকে সুর্গাঠত 
আকার প্রদান করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু তাহা কতাঁদনে হইবে, অথবা 
কখনও হইবে কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। 

আজ বাংলার ইতিহাসের উপকরণ পাঁরমাণে মুষ্টিমেয়। কিন্তু মুষ্টি 
হইলেও, ইহা ধুিম্া্ট নহে, স্বর্ণমষ্টি। ইহার সাহায্যে আমরা 
বাঙালীর রাজনোতিক, সামাজিক, অর্থনৌতক ও ধর্মজীবনের প্রকৃতি, 
গত ও ক্রমীববর্তন জানতে পাঁর না, এমন কি তাহার সম্বন্ধে স্পম্ট 
ধারণাও কাঁরতে পার না, একথা সত্য। কিন্তু তথাপি এই সমুদয় সম্বন্ধে 
যে ক্ষাণ আভাস বা ইঙ্গিত পাই, তাহার মূল্য খুবই বোশ। আমাদের 
দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যে কত গভীর ছিল, 
এবং গত একশত বংসরে এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছে, স্মত্যুপ্জয় 'বদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলী গ্রন্থের সাহত এই 
ইতিহাসের তুলনা কারলেই তাহা বুঝা যাইবে। উনাবংশ শতাব্দীর 
প্রান্তে কতকগ্ীল নিছক গল্প ও অলীক কাঁহনীই ইতিহাস নামে 
প্রচালত ছিল। বাঙালীর অতাঁত কীর্তি বিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকারে 
ডুবিয়া গিয়াছল। 

আজ, ইতিহাসের একটু টুকরা মাত্র আমরা জানি। কিন্তু হাঁরার 
টুকরার মতই ইহার ভাস্বর দীপ্ত অতাঁতের অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়াছে। 
বিজয়াসংহের কাল্পনিক িংহল-বিজয়-কাহিনীই বাঙালীর সাহস ও 
বারত্বের একমান্ন নিদর্শন বলিয়া এতাঁদন গণ্য ছিল। আজ আমরা 
জানিতে পাঁরয়াছি যে, বাঙালীর বাহুবল সত্য-সত্যই একাদন তাহার 


২৩৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


গর্বের বিষয় ছিল। বাঙালী শশাঙ্ক কান্যকুব্জ হইতে কাঁলঙ্ন পর্যন্ত 
বিজয়াভিযান করিয়া যে সাম্রাজ্যের 'ভান্ত প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বাঙালী 
ধর্মপাল ও দেবপাল তাহার পাঁরকজ্পনা সম্পূর্ণ করিয়া সুদূর পণ্চনদ 
অবাধ বাহুবলে বাঙালীর রাজশাক্তি দূভাবে প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন। 
বাঙালী ধর্মপাল কান্যকুব্জের রাজসভায় সম্রাটের আসনে বাঁসতেন, আর 
সমগ্র আবারর্তের রাজন্যবৃন্দ প্রণত হইয়া তাঁহাকে আভবাদন কাঁরতেন। 
গঙ্গাতীরে মৌর্যসম্পাট অশোকের কীর্তপৃত পাটলিপূত্র নগরীর রাজ- 
সভায় ভারতের দূর-দরাস্তর প্রদেশ হইতে আগত সামস্ত রাজন্যবর্গ বহ্‌- 
মূল্য উপঢোৌকনসহ নতাঁশিরে দণ্ডায়মান হইয়া পাল সম্রাটের প্রতীক্ষা 
কারতেন। ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য ঘটনা। আজ বাঙালী ভার দুর্বল 
বাঁলয়া খ্যাত, ভারতের সামারক শাক্তশালী জাতির পংক্তি হইতে বাহচ্কৃত 
_কিন্তু আমাদের অতাঁত ইতিহাস ম্ক্তকণ্ঠে ইহার বিরদ্ধে সাক্ষ্য 
'দিতেছে। 

মানসিক ও আধ্যাত্মক শাক্ততেও বাঙাল বলীয়ান ছিল। ভারত- 
বর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিতারিত বৌদ্ধধর্ম বাঙালীর রাজ্যেই শেষ 
আশ্রয় লাভ করিয়া চারশত বংসর 'টীকিয়াছিল। এই দীর্ঘকাল 
বাঙালী বোদ্ধজগতের গুরুচ্থানীয় ছিল। উত্তরে দুর্গম হিমাগার পার 
হইয়া তিব্বতে তাহারা ধর্মের নূতন আলো 'বকীর্ণ করিয়াছিল। দাঁক্ষণে 
দর্লজ্ঘ্য জলধির পরপারে সৃদূর সুবর্ণদ্বীপ পর্যন্ত বাঙাল রাজার 
দীক্ষাগুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল। জগা্বিখ্যাত নালন্দা ও বিকুমশীল 
বিহার, বাংলার বাহিরে অবাস্থিত হইলেও, চারশত বংসর পর্যন্ত বাঙালীর 
রাজশীক্ত, মনীষা ও ধর্মভাবের দ্বারাই পারিপুষ্ট হইয়াছিল। 

বাঁণজ্য-সম্পদে একাঁদন বাঙালী এখ্বরশাল ছিল। তাম্রীলপ্তি হইতে - 
তাহার বাঁণজ্যপোত সমুদ্র পার হইয়া দূর-দরান্তরে যাইত। বাংলার 
সূক্ষমবস্ঘ্রশিল্প সমুদয় জগতে প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছিল। 

সংস্কৃত-সাহিত্যেও বাঙালীর দান আকিণ্িংকর নহে। জয়দেবের 
কোমল কান্ত পদাবলী সংস্কৃত সাহিত্যের বুকে কোল্তুভমাঁণর ন্যায় 
চিরকাল বিরাজ কারবে। যতাদন সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যের চা 
থাকিবে, ততাঁদন গোড়ী রশীত এবং বল্লালসেন, হলায়ধ, ভবদেবভট্, 
সবনিন্দ, চন্দ্রগোমিন, গোড়পাদ, শ্রীধরভট্ট, চক্রপাণিদত্ত, জীমৃতবাহন, অভি- 
নন্দ. সন্ধ্যাকরনন্দী, ধোয়ী, গোবর্ধনাচার্ষ ও উমাপাতিধর প্রভৃতির রচনা 
সমগ্র ভারতে আদৃত হইবে। বাংলার 'সিদ্ধাচার্যগণের মূল গ্রল্থগৃলি ঘাঁদ 
কখনও আবিজ্কৃত হয়, তবে বাঙালীর প্রাতভার নৃতন এক দিক উদ্ভাঁসত 
হইবে। 


বাংলার ইতিহাস ও বাঙালীজাত ২৩৭ 


শিল্পজগতে মধ্যযুগে বাঙালীর স্থান আতিশয় উচ্চে। ভারতের 
প্রাচীন শিল্পকলা যখন ধারে ধারে লোপ পাইতেছিল, যখন লাবণ্য ও 
সুষমার পরিবর্তে প্রাণহীন ধর্মভাবের ব্যঞ্জনাই শিল্পের আদর্শ হইয়া 
উঠিয়াছিল, তখন বাঙালী শিক্ুপীই. মৃতিগ্িঠনে ও চিন্রকলায় প্রাচীন 
চারুশিল্পের কমনীয়তা ও সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
সোমপদরে বাঙালী যে বিহার ও মান্দর 'নমা্ণ করিয়াছিল, সমগ্র ভারতে 
তাহার তুলনা মিলে না। বাংলার স্থপাতাশজ্প ও ভাস্কর্য সমগ্র পূর্ব 
এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 

এইর্‌ূপে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, প্রাচীন যুগের বাঙালীর 
কীর্ত ও মাঁহমা আমাদের নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমাদের 
ধারাবাহক হীতহাস না থাকলেও, ইতস্তত “বিক্ষিপ্ত কয়েকাট বিবরণ 
হইতে সেকালের যে পরিচয় পাওয়া যায়, বাঙালীমান্রেরই তাহাতে গৌরব 
বোধ করার যথেম্ট কারণ আছে । এই স্বল্প পাঁরচয়টুকু দিবার জন্যই এই 
গ্রন্থের আয়োজন। হয়ত ইহার ফলে বাঙালীর মনে অতঁত ইতিহাস 
জানিবার প্রবৃত্ত জন্মিবে এবং সমবেত চেষ্টার ফলে পূর্ণাঙ্গ হীতিহাস 
লেখা সম্ভবপর হইবে। 

আমরা এই গ্রন্থে বাঙালী এই সাধারণ সংজ্ঞা ব্যবহার কাঁরিয়াছি। 
ক্তু যে ঘগের কাঁহনী এই হীতিহাসে 'লাপবদ্ধ হইয়াছে, সে যুগের 
বাঙালী আর আজকার বাঙাল ঠিক একই অর্থ সচিত করে না। যে 
ভুখণ্ড আজ বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত, প্রাচীন যুগে তাহার 'বাশিম্ট কোন 
একটি নাম ছিল না, এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিম্ন ভিন্ন নামে 
অভিহিত হইত, একথা গ্রন্থারস্তেই বালয়াছি। আজ যে ছয় কোট বাঙালা 
একাঁট বিশিষ্ট জাতিতে পাঁরণত হইয়াছে, ইহার মূলে আছে ভাষার এঁক্য 
এবং দীর্ঘকাল একই দেশে এক শাসনাধশনে বসবাস। ধর্ম ও সমাজগত 
গুরুতর প্রভেদ সর্তেও এই দুই কারণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 
আঁধিবাসাঁ হইতে পৃথক হইয়া বাঙালী একটি 'বাঁশম্ট জাত বলিয়া পাঁরি- 
গাঁণত হইয়াছে। যে প্রাচীন যুগের কথা আমরা আলোচনা কারয়াছি, সে 
যুগের বাংলায় এমন একাঁট স্বতল্ল বাশল্ট প্রাদেশিক ভাষা গাঁড়য়া উঠে 
নাই, যাহা সাহিত্যের বাহনর্পে গণ্য হইতে পারে; সৃতরাং তখন সারা 
বাংলার প্রচলিত ভাষা মোটামুটি এক এবং অন্যান্য প্রদেশের ভাষা হইতে 
পৃথক হইলেও, তাহা জাতীয়তা-গঠনের বিশেষ সহায়তা কাঁরয়াছিল, 
এইর্প মনে হয় না। সমগ্র বাংলা পাল ও সেন রাজগণের রাজত্বকালে 
[িন-চাঁরশত বংসর যাবৎ মোটামূঁটি একই শাসনের অধীনে থাকলেও, 
কখনও.'এক দেশ বাঁলয়া বিবেচিত হয় নাই। 'হন্দুষুগের শেষ পযস্ত 


২৩৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


গৌড় ও বঙ্গ দুইটি পৃথক দেশ সূচিত করিত। ইহার প্রত্যেকটিরই সীমা 
ক্মশ ব্যাপক হইতে হইতে সমগ্র বাংলাদেশ তাহার অন্তভূক্ত হইয়াছিল; 
'কিভু হিন্দুযুগের অবসানের পূর্বে তাহা হয় নাই। তখন পর্যন্ত সমগ্র 
বাংলা দেশের কোন একাঁট ভোগোলিক সংজ্ঞা গাঁড়য়া ওঠে নাই। কঠোর 
জাতিভেদ-প্রথা তখন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে একটি সুদৃঢ় ব্যবধানের 
সৃন্টি করিয়াছিল, এবং বাংলার ব্রাহ্মণ সম্ভবত বাংলার অন্য জাতির অপেক্ষা 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশচ্ছ ব্রাহ্ধণের সাহত আঁধকতর ঘানিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ 
ছিল। এই সমনদয় কারণে মনে হয় যে, হিন্দুযুগে বাঙালী অথাৎ সমগ্র 
বাংলা দেশের আঁধবাসী একাট 'বাঁশন্ট জাতিতে পাঁরণত হয় নাই। 

কিন্তু তখন গোড়-বঙ্গের অধিবাসীরা যে দ্ুুতগাঁততে এক জাতিতে 
পাঁরণত হইবার 'দিকে অগ্রসর হইতোছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল 
এক রাজ্যের অধীনে এবং পরস্পরের পাশাপাঁশ বাস কারবার ফলে, 
তাহাদের সম্বন্ধ ভ্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল এবং তাহারা ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশ হইতে পৃথক হইয়া কতকগুলি বিষয়ে বিশিষ্ট স্বাতল্্য 
অবলম্বন কারতেছিল। দষ্টান্ত-স্বরূপ তাহাদের মংস্য-মাংস-ভোজন, 
কোনপ্রকার শিরোভূষণের অব্যবহার, তান্মিক মত ও শাক্ত-প্‌জার প্রাধান্য, 
প্রাচীন বঙ্গ-ভাষা ও লাঁপর উৎপাত এবং শিজ্পের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সমন্দয়ই তাহাদিগকে নিকটবতর্শ অন্যান্য 
প্রদেশের আধবাসী হইতে পৃথক করিয়া একটি বোশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। 
এই বৈশিষ্ট্ের ফলেই, হিন্দুযুগের অবসানের অনাঁতকাল পরেই, তাহারা 
একটি জাতিতে পাঁরণত হইয়াছিল, এবং ক্রমে তাহাদের এক নাম ও 
সংজ্ঞার সৃম্টি হইয়াছিল। বিদেশীয় তুরস্করাজগণ তাহাদের এই জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কাঁরয়া তাহাদিগকে একই নামে আঁভাঁহত করেন। ইহারই . 
ফলে গৌড় ও বঙ্গালদেশ মুসলমানযুগে সমগ্র বাংলা দেশের নামস্বরূপ 
ব্যবহৃত হয় এবং "গৌড়ীয়" ও “বাঙালী” সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে প্রযোজ্য 
এই দুইটি জাতীয় নামের সৃষ্টি হয়। ইহাই বাঙাল জাতির উংপাত্তর 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 


[নবেদনম- 


নমামি জননঈমাদোৌ পূজ্যাং বধমুখীমহং 

হিত্বা মাং সার্ধবষয়ং বিধূলোকাঁমতো গতাম্‌। 
গঙ্গামাণং মাতৃকল্পাং দেবীং বন্দে ততো নতঃ 
মাতৃন্নেহেন বাল্যান্মাং যা সদা প্রত্যপালয়ৎ ॥ ১ 


দ্বীপ্পর্তৃবসহচন্দ্রাব্দে শাকে পৌষে শুভে 'দনে 
জল্মভূমেঃ পনরাবৃত্তং গ্রন্থাঘ্ঢীমদমানতঃ | 
নিবেদয়ামি মাতৃভ্যাং গাং গতাভ/)মহং মদদা 
জননী জল্মভূমিশ্চ স্বগা্দীপ গরীয়সঈ ॥ ২ 


বঙ্গালসংজ্ঞকে দেশে রম্যে সবগি5হণোজ্জবলে 
মৃলঘর-াবানর্গতে খান্দারপাড়া-গ্রামাগতে । 
মনদ্গালস্য-খষেগেল্রে কুলঈনে বৈদ্যজান্বয়ে 
কাঁবরাজ-বাদবেন্দ্র-বিষ্ুরামাঁদ-পাঁবতে 0 ৩ 


শবফুদাসকুলে খ্যাতে জাতো হলধরঃ শশ্রয়া 
মজুমদার হাতি জ্ঞাতঃ দাসগ-প্তসুসংজ্ভঞকঃ । 
শ্রীমান রমেশচন্দ্রোহহং শমেপাধিস্তদাত্মজঃ 
[তিতনীষুর্ভবপাথোঁধং মাত্রোরাশিষমর্থয়ে ॥ ৪ 


নির্টেশিক। 
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যে সমদ্দয় লিপি হইতে বাভন্ন শতাব্দীর অক্ষর গৃহণত হইয়াছে 
তাহাদের নাম 'নিন্নে দেওয়া হইল। 
খনীঃ পুঃ ৩য় শতাব্দী-অশোক অনুশাসন 


খীষ্টীয় ৫ম 
». উজ্ঠ 
» ৭ম 
» ৮ম 
» ৯ম 
» ১০ম 
» ১১শ 
»॥ ৯২শ 


_প্রথম কুমারগযুপ্তের বাইগ্রাম তাগ্রশাসন 
_ধর্মাদত্যের কোটালিপাড়া তাম্রশাসন 
_দেবখড়োর আশরফপুর তাগ্রশাসন 
_ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন 
_নারায়ণপালের বাদাল স্তন্তালাঁপ 

_ প্রথম মহাপালের বাণগড় তাগ্রশাসন 
_তৃতায় বিগ্রহপালের আমগাছি তাম্মশাসন 
-বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালাঁপ 

(অ, অনুস্বার, বিসর্গ, ক্ষ, খ, গ, জগ, চ,ট,ড. 
ণ, দ, প, ভ, র, ও, ত্র, ল, শ, ষ_এই কয়েকটি 
অক্ষরের 'দ্বতীয় রূপ ডোম্মনপালের সুন্দর- 
বন তাম্রশাসন, ত, ধ, ব, স-এই চাঁরাঁট 
অক্ষরের ছ্িতাঁয় রূপ লক্ষমণসেনের আন.- 
লিয়া তাম্রশাসন, উ অক্ষরাঁট বল্লালসেনের 
নৈহাটি তাম্নশাসন, এবং ও অক্ষরটি লক্ষণ 
সেনের গোবিন্দপুর তাগ্রশাসন হইতে 
গৃহীত) 


প্রধানত ৭:১৪1-. 15 পান্রুকার ৩৬৯--৩৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চিন্ন 
অবলম্বনে এই চিত্র দুইটি পরিকজ্পিত হইয়াছে। 

সাধারণত প্রাত পধাক্ততে মূল অক্ষরটির 'বাঁভন্ন শতাব্দীর রূপ 
দেখান হইয়াছে। তবে নিম্নীলখিত ব্যতিক্রমগূি দ্রষ্টব্য। 


১। আ, ই প্রভাত স্বরবর্ণের সাহত আকার ইকার প্রীতি দেখান 
হইয়াছে। মূল স্বরবর্ণগল নিম্নে নার্দন্ট করা হইতেছে_অবশিল্ট 
অক্ষরগযাল স্বর-সংযুক্ত ব্যঞীনবর্ণ। 

আ -_ ২য়, ৩য়, ৫ম, ৮ম, ১০ম, ১২শ, ১৫শ অক্ষর 
ই -- হয়, ৩য়, ৫ম, এম--১০ম, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ 
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-_ ৩য় 
_ ২য়, ৩য়, ৫ম, ৭ম, ১ম, ১১শ, ১৫শ, ১৭শ, ২০শ. 
&ম 
_- ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম, ১১শ, ১২শ, ১৬শ 
_ ইয়, ১৯৯শ 
-_ ৪র্থ 
২। ক-এর সাঁহত ক্ষ-এর রূপ দেখান হইয়াছে। 
৩। ঙ অক্ষরটি সর্বত্রই ক ও গ-এর সাঁহত সংয্ক্ত। 
৪1 ছ-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষরাট চ্ছ। 
৫&। জ-এর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১২শ ও ১৪শ অক্ষরটি জ্ঞ। 
৬। ঝ-এর ২য় অক্ষরাঁট জঝ। 
৭1 4 কেবল ১ম অক্ষরাট ঞ, অবশিষ্ট অক্ষরগ্ীল % অথবা ঞী। 
৮। ঠ-এর ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৮ম অক্ষরটি জ্ঠ। 
৯। ড-এর ২য় ও ৩য় অক্ষর "্ড এবং ৪র্থ অক্ষর ড়া। 
১০। র-এর অক্ষরগুলি যথাক্রমে র. র. প্র, ক, র, প্র, ক র, প্র. , 
র, প্র, ণঁ, র, প্র, ক, র, প্র, ক্ক, র, গ্র, গর, র, ন। 
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